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মা ৬: দঃ 
“ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা। টা সজারননেন 


তৰাতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥৮ 


শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত। 
তৃতীয় সংস্করণ। 
প্রকাশক-_গুরুদাস চট্টোপাধ্যাম্্ এগ, সম্্. 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রাট্‌, কলিকাতা] । 


মূল্য ১২ এক টাকা। 


॥ 


কলিকাতা, ৬০ নং মৃজাপুর ্রীট, 
বণিক প্রেস হইতে 
ীশিবপদ ঘোঁষ বর্মণ দ্বারা মুদ্রিত। 


রা 


নিবেদন। 


পুর্বে বিশেষ সক্ধক্প ছিলনা, একদিন প্রাণের টানে হঠাৎ পকুস্ত- 
মেলায়* ছুঁটিয়া গেলাম । মেলা'র বিষয় কিছু লিখিব, এমন কথা তখন 
মনেও হত নাই, মনের দ্ভাব সেরূপ থাকিলে মেল! দেখাই বুথ হইস্া 
ধাইত। কলিকাতায় ফিরিয়া! বন্ধু বান্ধবদের নিকট মেলার কথা বলিতে 
যাইয়া! লিখিতে ইচ্ছা হুইল, অনেকে লিখিতে অন্থুরোধও করিলেন। 
গত চৈত্র, বৈশাখ ও ল্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ সংখ্যা “সঞ্জীবনী* 
পপ্রিকায় প্প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল।” নাম দিয়া পাঁচথান। পত্র প্রকাশিত 
করিলাম । তখন অনেকে এই বিবরণ গ্রন্থবন্ধ করিতে বিশেষ অনুরোধ 
করিলেন। দ্সঞীবনী”তে প্রকাশিত সেই পাঁচখানি পত্রকে অন্তর্গত 
করিক়। পপ্রয়াগধামে কুস্ত-মেল” ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। 

এই গ্রন্থ কুস্ত-মেলার প্রকৃত ইতিহাস নহে। ইতিহাস লিখিতে 
হইলে, অনেক বিষয়ের বনী করিতে হইত, ইহাতে সে সমস্ত নাই। 
অনেকে বলিয়াছেন, “কেবল গুণের কথাই বল? হইয়াছে, দোষের কথ 
কি কিছুই নাই? প্রকৃত সমালোচনা! করিতে হুইলে দোষ গুণ উভয়ই 
প্রকাশ করা উচিত”। আমার নিবেদন, আমি সমালোচনার জন্য 
কিছু লিখি নাই । বিশেবতঃ সেই মেলা স্থলে, স্থানমাহাত্মে, সাধুসজে 
আমার ন্যায় হীন-ব্যকিরও. দোষ-দর্শন প্রবৃত্তি জাগরিত ছিল না । 

বড়ই ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছি, সংসারের ধুলামাথ! হাতে দ্বর্গের ফুল 
ধরিতে কাহার না ভয় হয়? ভরস! এই যে, ভক্ত-চরিত্্-মহিমা আগার 
 বুষ্টতাকে অতিক্রম করিয়াও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে । 
.. ২শে আমা, ॥ « : নিবেদক | 
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সন ১৩০১ সাল। রর 7. গ্রন্থকার | 


তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন । 


বাংলা ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসে এই পুস্তক প্রথম ২ সহ্ত্র 
প্রকাশিত হয়। অতি অন্ন কাদের মধ্যে প্রায় এক সহস্র পুস্তক বলিতে 
গেলে ঘর হইতে বিক্রীভ হইয়া গিষ্াছিল। ইহ! বাজ!লী পাঠকদিগের 
সাধুভক্ির যথেষ্ট পরিচায়ক । 

১ম সংস্করণের পুস্তক গুলি নিঃশেষিত হইলে বনু বৎসর মধ্যে ইহার 
পুনঃ সংস্করণ হয় নাউ । ইংরাজী ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে দুই 
হাজার পুস্তক মুন্রিত হইছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর কাল হইতে বাজারে 
এই পুস্তক পাওয়া যাইতেছিলনণ, তাই ভূতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল । 

“কুস্ত-মেলা” পাঠ করিরা কোন এক: মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, 
“ইহ1 সুঙ্ধ স্বরূপ হইল, কালে ইহার বিস্তৃতি 'আবশ্যক।” অনেক 
সন্তান্ত ও ভক্ত পাঠক বাঁলয়াছেন যে, “এই সুমিষ্ট খাদ্যটাৰ পরিমাণ 
ব্ড়ই অল্প হইয়াছে* এই সকল কারণে এবারে এই পুস্তকের নিথিত 
বিষয় প্রায় চারিগুণ বদ্ধিত হইল । গ্রস্থোক্ত কয়েকজন সাধুর জীখন- 
কথ। বিশদরূপে বর্ণন করায় গ্রন্থের আকার এতট। বুদি পাইয়াছে। 

পুরা শন পুষ্থকে ধাত। ছিল ভাহ। পাইকা অক্ষরে এবং নুতন অংশ 
শ্মল-পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সুতরাং পাঠকগণ অনায়াসে পুরাতন 
৪ নৃতনের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। 

এই লক্ষে ইহাও বক্তব্য যে, এইবারে স্বদেশী উত্বুষ্ট এটিক কাগঙ্জে 
পুশ্তক মুদ্রিভ জইয়ছে, গ্রস্থোক্ত ঢারিজন মহাপুরুষের এভিরূপ দেওয়া 
গিয়াছে্এবং উৎকৃষ্ট বা্টওং কর। হইয়াছে সুতরাং সেই হিসাবে মুল্য 
আসল ত হয় নাই । 


১/০ 


প্রবীণ সাহিত্যিক ৬চন্দ্রনাথ বন্গ মহাশয় এই পুস্তকের একটা 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
স্বনাম-ধন্তয শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহার বিলাত বাসের সময় 
স্বপ্রনোদিত হইয়া ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক হইরাছিলেন 
কিন্ত নানা প্রকারের ঘটনা বশতঃ তাহ? হইর। উঠে নাই। ঘর্দি কেহ 
এই পুস্তকের ভিন ভাষায় অন্গবাদ করিয়া! সাধু-মাহাত্য প্রচার করেন, 
তজ্জন্ত সুধু যে গ্রন্থকারের আপত্তি থাকিবেনা তাহা নহে, তিনি সে জন্থা 
অন্্রবাদকের নিকট আপ্যায়িত থাকিবেন । 


তাং ২০শে আশ্বিন, । প্রকাশক- 


॥ 
সা 


বাং ১৯৩২২ সাল। / 
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সাধুনিষ্ঠ পরলোকশখীত 


জ্রীমান্‌ সত্যকুমার গুহ ঠাকুরতা। 
ভগ্বন্তক্তেযু। 
প্রিয়তম, 


ংসারের সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতুদ্পুত্র এবং ধর্ম সম্বন্ধে গুরু ভাই 
ছিলে । প্রথম সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছে কিন্ত দ্বিতীয় মন্বদ্ধণ অনন্তকাল 
থাকিবে। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়। গিয়াছ, মৃত্যু আমার্দিগের নিকট 
হুইতে তোমাকে পৃথক করিয়াছে কিন্তু তোমার লঙ্জামাথা মধুর-প্রেম, 
অকপট দীনহীন-ভাব, এক-ল্োত ধন্নানহুরাগ, প্রাণগত সাধুভক্তি, 
আমাদের নিকট তোমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। 
ংসারের আত্মীয়ের তোমাকে চিনিতে পারে নাই ; অপার্থিব ধন 
তুমি, অনাদরে গড়াগড়ি গিয্লাছ। আমরাই কি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে 
আদর করিতে পারিয়াছি? এত শীঘ্র বে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয! 
যাইবে তাহা! আমর! ভাবি নাই। তুমিত চলিয়া! গিপ্লাছ কিন্ত আমাদিগকে 
নির্জনে সজল-নয়নে তোমার নাম স্মরণ করিতে হয়্। 
তোমার সায় সৌভাগ্যশালী কে? প্রপ্লাগ-ধামে কুস্ত-মেলায় একমাস 
কাল সাধুসঙ্গে থাকিয়া, তথা হইতে নবদ্ীপ-ধামে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর 
জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া, প্রীঅদ্বৈত পাট শাস্তিপুরে গুরু এবং গুরু 
ভাইদিগের দ্বার পরিবোষ্টত হইয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে তুমি শাস্তি- 


1৯ 


ধামে গমন করিয়াছ। একটা ধর্শ-তরোতের মধ্য দিয়া তুমি চলিয়া 
গিয়াছ, এত সৌভাগা কাহার হয়? তোমার গ্তাঁয় পুণাবান্‌ কে? 
মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া এমন করিয়া কে বলিতে পারে, প্মৃত্যুর জন্ত 
আমার কোন ভয় নাই, রোগ-বন্ত্রণ। ভির আমার আর কোন যন্ত্রণ। নাই, 
আমি শাস্তির সহিত যাইতেছি।” পুণ্যবান্, তোমারই পুণ্যে তোমার 
পতিত্রতা শ্বাধ্ী-স্ত্রী সাস্বনালাভ করিবেন এবং আমরাও জুড়াইব । 

প্রিয়তম, আমাদের কুস্ত-মেলার স্থৃতির সহিত তোমার স্থৃতি জড়াইয়। 
রহিয়াছে, বিশেষতঃ সাধুদিগের মর্ধাদ! তোমার অধিক কেই বা বুঝিবে ? 
তাই সীধু-পদ-রজ-মাথা! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমারই পবিভ্র-নাঁমে 
উৎসর্গ করিলাম । 


২৬শ আবাঢ, প্রেখানুগত 
১৩০১ সাঁল। ক্ীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ৷ 





পু বশ, শী পপি, 7৫, 
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প্রয়াগ-ধামে 


কুম্ত- মেলা 


( বাং ১৩০০ সন ) 


আরভ্ত। 


গত মাঘ মাসে (১৩৭ সালে) শরয়াগধামে ঠিবেণীক্ষেত্চে কুস্তমেলার 
মভাধিবেশন সন্শন করিয়া প্রাণে যে অভূতপূর্ব [বচিত্র ভাবের আবির্ভাব 
হইগ্াছিল, ইচ্ছা হয় সকলের নিকট তাহা প্র যাশ করিয়া জুখী হই । 

প্রথমেই মনে হয় স্থান-মাহাত্ম্য । ভারতের শ্যামণবক্ষ-প্রনাহিত। 
ধনধান্তের নিদদানভূতা বিমলললিল। গঞ্জাবমুনা, এই প্রধ়াগধামে একত্রে 
মিলিত হইয়াছে ' প্রাচীনকালে সরশ্ব্তী নানে আর একটা নদী গঙ্গা 
বনুনা-সঙ্গমে মিলিয়া! এই স্থানকে পত্রবেণী শাঁসে অভিহিত করিয়াছিল । 
এই তিনটী শ্রোতম্বতীর সঙ্জে ভারতের মাস্ঠন্ত ইতিসাস, বেধ খেদাল, 
স্বৃতি-দর্শন, কাব্য.পুরাণ, গণিতবিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, যাগ-যজ্ঞ, ধ্যাঁন- 
ধারণা, শৌধ্য-বীধ্য, এবং সন্মান ও স্বাধীনতা, সমস্তের স্মৃতি মিশ্রিত 
রহিয়াছে । আবার এই ত্রিধাবার স্তায়.তিনটী জাতির স্থৃতিশ্রোতও 
ইহার সহিত প্রবাহিভ হইতেছে । প্রিখেী-সঙ্গমৈর ঠিক বক্ষোপরি 
এলাহাবাদের দুর্ভেদ্য হূর্গ, এট ছুর্গ ইম্লাম রাজ্যের বিগত-গৌরব ঘোষণ। 
করিতেছে; ছুর্গের শিরোদেশে বুটিশকেতন সগর্ধে উড়িতেছে, দুর্গের 
অভ্যন্তরে হিন্দুর প্রাচীন-স্থৃতি লইয়া অক্ষর্ন-বট দণ্ডাঞ্জমান রহিয়াছে । 


২. প্রয়াগ- রর কুভ- রা | 


দিও পপি ছি বাসি পি লি পিপি পিপি সিসি শী পর পপি সপ ৯ পাস ০ লস্ট ঠাপ ও উদ পাস সি পাশ ৩ দলা পিস সরি টি পপি ইস 


এই স্থানে সেই ভরদ্বাজা শ্রম, যে আশ্রমে বনগমনকালে শাম লক্ষণ 
ও জাঁনকীসহ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রাচীনকালে এই স্থানে 
শমদম-দয়ানিধান পরমার্থতত্ুজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজের মুনিজনমনোহর 
পবিত্র আশ্রমে প্রতিবৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনিখধিগণ সমবেত 
হুইয়। জরিবেণী-স্বান, অক্ষয়-বট স্পর্শ এবং ভগবানের পাদপন্নপুজা 
করিতেন। সেই খধিদমাজ পরস্পর হর্িগুণগান, ধর্মবিধি প্রণয়ন, 
ব্রন্মনিরূপণ, তত্ববিভাগ এবং জ্ঞান ও বৈলাগাবুক্ত ভগবদ্ভক্তির 
আলোচনা করিতেন *। এই স্থানের দশাখবমেধ ঘাটে প্রেমাব তার 
শ্রীচৈতন্তদেব শ্রীযুক্ত 'প্রতুপাদ রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা 
প্রদান করিয়ছিলেন। আহা! ভ্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়। প্রাণ ষে কত 
ভাবেই বিভোর হয়, ভাবাবেশে সমস্ত হ্ৃদয়গ্রন্থি এলাইয়! দিয়া মন ষে 
কোথা হইতে কোথায় ছুটিয় যায়, তাহা! কি প্রা করিয়। বলা যাক ? 


পপি শশী শশা পট পিপি পাপা পাস সীিসপিি লাশ শা শিপ পলকাশখশ পাপ 


* ভরঘাজ মুনি বসহি' প্রয়াগ। হা হোই মুনি-ষয় সমাজ] । 


'জিলহি র।মপদ অতি অনুরাগ! । জহি ষে মজ্জন তীরথ রাজ। | 
তাপদ শম দম দয়! নিধান। | মজ্জ ই প্রাত সমেত উচ্ছাহ। ৷ 
পরমারখ-পথ পরম সুজানা ॥ কহহি পরম্পর হরিগুণ গাহা। ॥ 
মাঘ মকরগত রকি যব ভোই। ব্রন্গা নিরুপণ ধর্মবিধি বরণা হু তথ্ব 
তীরথ পতিহি আওস্ব কৌ ॥ বিভাগ । 
দেবদদুজ কিন্নুর নর শ্রেণী। কহ ভক্তি ভগবস্ত কি সংযুত 
সাদর ঘজ্জহি দকল ত্রিবেণী ॥ জ্বান বিরাগ ॥ 
পূর্জ হ মাধব্"্পদ-ভালজাত। মিহি প্রকার ভরি মকর লহাহী। 
পরা অক্ষয়*বট হর্যিত গাত! মুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জানি ॥ 
ভূ্ুঘাজ আশ্রম 'অতি পাবন। শ্রুতি সন্বৎ অস হোই আনন্দা। 
পরম রমা মুনিরর মূন ভাঁবন। মকর মক্জ গয়োনাহি সু বৃদ্দা ( 


তুলদীদাসের রামায়ণ দালকাও | 


আরস্ত। *ত 


পা শট শট আট আসি অর পি পা রর 





নক ভাতা গর লিলি রস সি সপ জিত ভিসি 


এই পুণ্যক্ষেত্রে, এই অনস্তকীর্ডির স্থৃতিমন্দিরে, গত মাথে (১৩০৭ সালে) 
কুস্তমেলার পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল। পাঠক, একবার মানস-চক্ষে 
এই ক্ষেত্র দর্শন করিস্বা মেলার বিবরণ পাঠ করুন। 

দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্জ। ও পূর্ব্ববাঁহিনী যমুনা যেখানে মিলিত হইয়াছে, 
সেই সমকোণ ক্ষেত্রেই প্রয়াগ-হুর্গ । ছুর্গের উত্তর পারব দিয়া এলাহাবাদ 
সহর হইতে প্রশস্ত রাজপথ গঙ্গায় আদিয়! মিশিয়াছে। এই রাস্তার 
উভয় পার্থে বহুদূর ব্যপিয়৷ বিপণিশ্রেণী । এই স্থান হইতেই মেল! 
আরভ ।! গঙ্গার পশ্চিমপারে মেলার জন্ত হাট বাজার, মেলার জন্ত 
ডাঁকঘর, কল্পবাসিগণের কুটার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার- 
ক্ষেত্র । সরস্বতী দয়ানন্দের আরধ্যসমাজের প্রচার গৃহ বিশেষ জমকাঁল 
হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরে শাল্গার্থ-প্রচারিণী-সভা, এই সভা 
আধ্য-সমাজের বিরোধী । এতঘ্বযতীত খ্রীষ্টান মহাশয়ের! প্রচার ক্ষেত্র 
খুলিয়াছেন। মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস হিন্দৃশান্ত্রমতে বিশেষ পুণ্যজনক, 
এক্গন্ত প্রতি বংসরেই এই সময় অনেক নরনারী এখানে এক 
মাসকাল বাস করেন, ইহাকে, কল্পবাস বলে। এ বৎসর পূর্ণ-কুম্তম্ল 
হওয়ায় কল্পবাসীর সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-কুটারে 
কন্নবাসিগণ বাস করিতেন। এই কুটারগুলি প্রকৃতই কুটার, বলিতে 
গেলে অতি সামান্য কিঞিৎ তৃণাচ্ছাদন মাজ | বৃষ্টির ধারার কথ! দূরে 
থাকুক উহা রজনীর শিশিরধাবা ও সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে 
পারে ন!। কল্পবাসিগণের কুটার কত হাজার উঠিয়াছিল বলিতে 
পারিনা কিন্তু তাহাতে গঙ্গার তীর-ভূমি একটী বৃহৎ বন্দরের ন্যায় 
ৃষ্ট হইয়াছিল! অসংখ্য নরনারী দছুরম্ত শীতে কত ক্লেশেই একমাসকাল 
রজনী-যাপন করিয়াছেন! ন্নানের পূর্বদিন অধুত অযুত নরনারী 
কোথাও আশ্রয় ন। পাইয়া এলাহাবাদের শীতে মাঘের হিমানীতে 


বা জরি” অপ পস্এক ্্- জবাি উলি 


৪* প্রয়াগ-ধামে কুভ্ত-মেলা । 








উন রি এ পি আউএিসসএলল অন সা পা শি ক সি শিস্সিকী শীল 


সম্পুণ অনাবৃত নদীতারে সামান্ গাত্রবনত্র মাত্র অবলম্বন করিয়। 
যাঁমিনী যাপন করিয়াছেন । ধর্মনিষ্ঠা ও ধন্ার্থ ক্রেশ স্বীকার দেখিয়! 
অবাক হইতে হয়! 

গঙ্গার পশ্চিম পারে এশাহাবাদ এবং পূর্বপারে ঝুলি। মধ্যস্থলে 
গঙ্গাগ্ভে প্রকাণ্ড চড়া, দেখিতে ক্ষুত্র একটা দ্বীপের ন্যায় । এই চড়া ও 
ঝুসির মধো অনতি-বিভৃত একটা গঙ্গান্ত্রোত প্রবাহিভ। এলাহাবাদ 
হইতে চড়ার যাইবার অন্ত বিস্তৃত নৌসেতু নিম্মিত হইয়াছিল। চড়া 
হইতে ঝুঁস যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়। প্রায় এক মাইল 
দুরবন্তী দারা গঞ্জ নাম স্থানের অপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়, 
ইহাতে চড়া হইতে ঝুঁসি প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে পড়িয়া গিয়াছে । 
এই চড়াভেই অধিকাংশ সাধু-সন্নযাসীদের আসন স্থাপিত হইয়া ছিল, 
ঝুঁসিতেও অনেক সাধু ছিলেন । 

কুম্তমেল। বিষয়ট] কি, ভাহা আগে বল! উচিত। ইহ সাধুদিগের 
একটা কঙ্গেস) ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ ইহাতে একত্রিত 
হন, প্রতে।ক তৃতীর বৎসরে এক এক স্থানে এহ মেলার অধিবেশন হইয়া 
থাকে । গত কুস্ত হরিছারে হইয়াছে, আগামী তৃতীয় বৎসরে পঞ্চবটীতে 
এবং তৎপরে এইরূপ উজ্জঞয়িনীতে হইবে। ঘু'রয়া আবার ১২ বৎসর পরে 
গ্রয়াগে হইবে। কতশত বৎসর হইতে এই মেল। চলিয়া! আদিতেছে 
তাহার ইভিহ।স নাই। ইহার কোন উদ্যোগকর্তী নাই, সংবাদদাত। 
নাই, সভাপতি নাই, সম্পাদক নাই এখং কাধ্য নির্বাহক-সভ। নাই। 
কুম্তমেলা সৃ্চজেরই মেলা, নকলেই স্বয়ং আহত। এই 'প্রকাঙ 
চড়া এবং ঝুঁদি প্রভৃতি যে সকল স্থানে সাধুদিগের আসন ও 
আশ্রম স্্রপিত হইছিল দে লকলস্থানের জমিদারগণ এ. মেলার জন্ত 
উছ। নিষ্কর দিয়াছেন । 


আরম্ত | ৫ 


লাস 2 সিল সাছিশলিসি লিপ্ত তি লী পাস লা লো নী ্ লিল 2507 উস ছি ক 5228৮ লে 


কুম্তমেলায় লোকসংখ্যা কত হইয়াছিল, অনুমান চা আমার 
কিছুমাত্র শক্তি নাই । লোক প্রবাত, দূর হুঈতে দেখিলে বিচিত্র-বসনে 
সুদজ্ম্বিত ঘনসন্নিবিষ্ট /757518 ন্যার স্তির বোধ ভদত। 
যতদূর দৃষ্টি চপে, ততদূর এই লোকারণ্য। গঙ্গাতীরে দীড়াঈয়া 
দেখিতে যে কি অপর্শ্ গ্ ইঈ্াছিছ্র, কাহার বর্ণন! হক ন:, শুনিতে 
পাই, “লোকসংখ্যা "সন্াান দশ শক্ষ ভঈম়াছিল। এরূপ জনসমাগম 
পৃথিবীতে নাকি আর কোন সেলাম “খা যায় নাই । এত জনসমাগম 
কিসের জন্য ভালে অবাঁক্‌ হইতে ভয়। কোন আনোদ-গমেদের 
জনা নয়, ক্রয় বক্রয়ের গ্না নয়, কোন গরদর্শনীৰ জন্য নয়, 
কেনলমাত্র নান 'ও শাধুদর্শন জন্য! এরূপ উত্দেপ্তে এরূপ জনতা 
অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই! 

উৎসাহ, উদ্যম, অনুরাগ, নিষ্ঠা, দান, সদদাব্রত্ত, বৈরাগা 'ও বদান্ততা 
প্রভাত মলার হাওয়াব সহিত এমনই মিশাউয়। গগিয়াছিল যে, এতিক্ষণে 
যনে হইত, যেন কোন নূতন জগতে খআসিয়াছি। আমাদের মতন 
লোকে মন.ও সংসার ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইন। এছ মেলা এরূপ 
প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং এন্প গপুর্ব ব/াপার যেচিন্তা করিল ম্বপকান্নত পাক 
বণিয়! মনে হয়। অধুত অধুত পাধুসন্নযাসী, কেহ কিরে, কেহ বন্ত্রীবাসে, 
কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহ বা সম্পুর্ণ অনাবৃত বসিয়া আছেন। কেহ 
গৈরিকধারী, কেহু ফৌপিন-বহির্ধবাসধারী, কেহ বা শ্তদ্ধ কৌপিনধারী । 
কাহারও গাত্রে যৎ-কিটতৎ আচ্ছাদন আছে, কেহ ন৷ স্তদ্ধ বিভৃতিতৃষিত- 
দার্ঘ-জটাদারী | হিন্দুর মনে যত প্রকাঁপ সাধু-পরিচ্ছদের কল্পনা আছে সে 
সমস্ত 'একত্র সম্মিপিত। পুরাণে নৈশিষারণ্যের খবিসভার বর্ণনা পাওয়া 
বায়, এ দৃণ্ঠ তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন নহে। এই সাধুদলে মহা 
মহা পণ্ডিত আঁছেন,মহাধ্যানী, মহাকন্্ী, মহাপ্রেমিক, মহাঁদাত। আছেন । 


৬ প্রয়াগ-ধামে কুম্ত-মেল! । 


সদ সপ টিপি রন 





একদিকে যেমন মেলার খান দৃশ্য অতি অড্ভুত, অন্যদিকে ইহার 
আভাত্তর-দৃশ্তও অতিশয় গভীর । অধুত অধুত গৃহস্থ-নরনারী ভক্তিভাবে 
সাধুদিগকে প্রণাম করিতেছে, জানি না কিসের জন্য প্রণাম করিয়! 
বদন তুলিতে কত শত সরল-প্রাণ নরনারীর গগ্দেশ নয়ন-ধারায় ভাসিয়া 
ষাইতেছে ! কত কত ধনী ব্যক্তি রাশীরুত উপহার-সামগ্রী লইয়া পাছে বা 
উপোক্ষত হুয়, এই ভয়ে সসস্কোচে সাধুদের নিকট করযোড়ে দ'গ্তায়মান 
রহিয়াছেন। দানের কি আশ্কর্য্য এণালী, দান গৃহিত হইলে দাতা যেন 
রুতার্থ হন! মেলার আত্যন্তর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পৃর্ধে, একটা 
বিশেষ কথ না বাঁললে প্রত্যবার়গ্রস্ত হইতে হইবে । এই প্রকাণ্ড মেলার 
সব্ন্দোবস্তের জন্য রাজপুরুবগণ যাহ! করিয়াছেন, যেরূপ শ্রমস্বীকার ৪ 
পাবধানত। অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য তাহার। ধনাবাদের পাত্র । 





অভিনিবেশ। 


চে 





পাশ 


পাঠক, একবার মানসচক্ষে অবলোকন করুন। প্রয়াগে গঙ্গার 
প্রকাণ্ড চড়ায় কি এক নৃতন রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে । এ রাজ্যের 
অধিবাসী সকলই সন্ন্যাসী) ধাসগৃহ-, কাহারও আকাশ, কাহারও ৮৩, 
কাহারও কুটার, কদাচিৎ বা বগ্রাবাসঃ পরিচ্ছদ কৌপিন, বাি- 
ব্বাস, কথ্থল ও গৈরিক বস্ত্র ঃ অলঙ্কার-, বিভূতি, জটা, মাল। ও তিলক ; 
সম্পর্তি, ন্মগ্রস্থ ও ধুনীর কাষ্ঠ; সঞ্ধলন শরীরের অস্বপ্রত্যঙ্গ এবং 
হরিনাম। এই প্রকাণ্ড লাধু-নিবাসে হাট নাই, বাজার নাই, ক্র 
নাই, বিক্রয় নাই, কোন ডাকাভাকফি হাকাহাঁক কিছুই নাই। অন্যান্ঠ 


অভিনিবেশ। ৭ 


শি পিউ পসরা শি লস্ট আর স্পিন লি | লা জী ৬ পাস শট আআ লা শি জপ লগ লে ৮ এ লি ৯ পি পি পাদ লাস্ট | গা শিস পিসি সী শি 


মেলায় আট আনা লোক হইলে যোল আনা গোল হয় কিন্তু এ 
মেলায়» পৌনে ষোল আনা লোকই কথ বলে না। হাজার হাজার 
সাধু বসিয়া 'মাছেন, ইহারা সকলেই অল্পভাষা। সাধুদর্শন করিতে 
দলে দলে বহার আসিতেছেন তাহাদের মুখেও প্রায়ই কথা নাই, 
হয়ত দলের মধ্যে কোন একজন কোন সাধুকে ছুই একটা কথ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, অতি সংক্ষেপ-প্রত্নাত্তধ পারা সকলে প্রণাম 
করিয়া অগ্ত সাধু দর্শনে চলিলেন। বস্ততঃ এত লোকের স্বাথীন- 
সমাগমে,৪ যে এরূপ নিস্তব্ধত। রক্ষিত হুইতে পাঁঞে, ইভা পুর্বে কখন 
করনাও করিতে পারি নাউ । মেশার শৃঙ্খল] দেখিলে অবাক হুইয় 
যাইতে হয়। এতগুলি বিভিন্ন ধন্মাবলন্ব। স্বাধীন লোক একমাপদকাঁল 
একত্র গায়ে গায়ে বাদ করিলে কত ধিশৃঙ্খলা এবং ক বাকৃবিতগ্া এ 
কোলাহল হইবার কথ। কিন্তু এখানে সেবূপ (কিছুই হয় নাই। যেমন 
আবহমান-কাল হইতে বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা উষ্চোগে, এই বুহৎ 
মেল! মিলিতেছে,” সেইরূপ আবহ্মাণকাল- এচলিত কতকগুলি বদ্ধমূল 
রীতিনীতি এই মহ। 'মলার শুঙ্খল1 রক্ষা করিতেছে । এস্থলে তাহার 
দুই একটার উল্লেখ করা! "প্রাসঙ্গিক হইবে না। 

একটা প্রধান নীতির নাম “আনুগত্য” | সম্পূর্ণ স্বীণীন ব্যক্তির! ঘখন 
শদ্ধার বশবর্তী ভইষা কেন ব্যক্তির নিকট একান্ত আনুগত্য শ্বীকার 
করেন, তাহাদের তখনকার সে মবস্থা দেখিতে প্রাণে কত 
আনন্দ হয়। এক এক জন মহান্তের অধীনে এক এক দল সাধু, 
এরূপ এক এক দগে শত শত সাধু থাকেন। 'এই সাধুরা সকলেই 
মহাজ্ত মঙাশয়ের শিষ্ত নহেন কিম্বা কোন রূপ আশ্রিত নহেন। 
ধাহার প্রতি শ্রদ্ধা অধিক পকলে মিলিয়া এমন এক এক ব্যক্তিকে 
সামরিকরূপে আপনাদের কর্তী করেন। এই নির্বাচনে কোন প্রকার 


রয়াগ থামে ক্স! মেলা | 


০ নক চক শি সি পপি তি উপ স্পিন শপ দস চা শা 


বিবাদ বিদঘাদ বা মনান্তর হয় না, কেবল খান সকলের হদয়ের 
সরল-শ্রদ্ধাই এই নির্বাচন কার্য নিব্রিবাদে সম্পয় করে। এই 
নির্বাচিত মহান্তের 'প্রতি শ্রনধ! প্রদর্শন সুশৃঙ্খলাঁর একটা প্রধান কারণ। 
আর একটা প্রধান কারণ সার্ধভৌমিক উদারতা । এ বস্তটী এখানে 
ষেরূপ দেখা গেল, পৃথিবীর আব কোথাও সেরূপ দেখিনার প্রত্যাশ। 
নাই । সাধুদিগের মধ্যে শত শত বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন আচার আচরণ, 
বিভিন্ন গ্রণালীর মাঁধন ভঙ্গন 'প্রথ। কিন্ত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-গ্রদর্শনের 
প্রণালী অতি আশ্চর্য্য? কেহ কাহারও নিন্দ। কবেন না, কাভায়ও 
মতের শ্রতিতাদ করেন না, সাগাতে লোকের ভক্তি বিশ্বাস বুদ্ধি পা 
সেইসপই আখাপ ও বাশীধাদ করেন। এই প্রকাণ্ড মেলায় পর 
নিন্দা, পরনর্চ1 শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় গা। সাধুর। আলাপাদির সময় 
নিজের মতের ন্যায় অপরের মতের প্রতিও সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদান করেন । 
উহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, ইইার1 মতের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ না করিয়া! আশ্যাক্সিক অবস্থার তি লক্ষা ন্বাখেন। 
কাঞ্গাত। চরিত্র কিরীপ নিন্শিত হঈষাছে, কাঁহা। মন 'কিরিপ নিম্খল 
হট্টয়াছে, উহা তাহার! দেখেন এবং তাহাই ধরিয়া শ্রেণী গণন। 
করেন, কাজেই একট লক্ষ্যে সকলেরই দৃষ্টি থাকায় বাহিরের বিভিন্নতার 
মধোও এক প্রকার অভ্যন্তরিণ, একতা রহিয়াছে । এবসপ ভাব ন 
থাকিলে একমাসকালব্যাপা বিভিন্ন মত্তাবলম্বী অযু অযুত লোকেন্র 
একত্র সঙ্গাবেছে গরনিদ্ধা, খাকৃত্িভগু।ও কলহ কোঁশাহলে মেল। স্থানটা 
গরম হইয়া! উঠিত, অতিরিক্ত আরও কি হইত তাহ বল! যায় না। 
শৃঙ্খলার একটা বাহাকারণ এই যে, মেলাস্থলে হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয় 
ছিল না।ঞ এলাহাবাদ্দের পার হইতে খাস্ঠ দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে 
হুইত। পাঁধুর! একদিনের বস্তু অন। দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়! রাখেন না, 


নিন বেশ। ৯ 
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এক বেলা আহার, প্রতিদিন খাস: দ্রব্য খাকা কিছু আদে কি যাহ 
কিছু ক্রেয় করা হয়, তাহা সেই এক খেলাগই নিঃশেষ কর! হয়, দোখলে 
মনে হয় পে হাজার হাজার লোকপরিপুথচড়। ভুনি হুইতে সম্সারট। ধেন 
একবারে উঠিয়! গিয়াছে | বাভ। ইয়া “কালাৎণ, ভাঙার কিছুই সেখার্নে 
নাই । চড়ার অপর পারে সমুন্র গঞ্জনেব ন্যায় লোক-কোনাহল, মনে 
হইত চড়াটী যেন মহাসমুদ্রের কোলে এক মহাশুশান, চাহাতে কেবল 
অসংখ্য অগ্রিকুণ্ড এবং অগণিভ '্গাজুটপারা শ্শৃন বিহাবী ষ দাঁশিন। 
শৃঙ্খলা কথা ছাড়িয়া এখন সাধুদিগের আবাদ ৪ উপজীবিপ্াারু 
কথা বলিন। সাধুদগের মর্ধো এমন লোক আছেন, বাভাবা খুখ ধনী 
মহান্ত। এমন লোক আছেন, বড় পভ পনী '৪ রাজগণ ধাভাদের 
করতলস্থ কিন্তু অধিকাংশ সাধুই লিঃসগ্গণ ও অধাঁচক্, ইহাদের কিছুই 
সঞ্চিত নাই, কোথা হইতে ৪ কিছু আসিবার সম্ভাব্। নাট, তীভারা 
ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আকাশ বৃত্তি অধনখন করিয়া আছেন । 
অনেকে কাঁন কোন দিন বা অনাহারে যাইতেছে কিন্ক আহার্যেখ জনয 
কান চেষ্টা নাই | গুভস্ছেরা সাধু সেবার না নানাবিণ সামগ্রা 
পাঠাইতেছেন, ধাহার আসনে যেরূপ পড়িতেছে, তিনি তেমনি 
পাইতেছেন। কখন কখন মহা স্থপণও সাধু-ভোজন করাউতেছেন, ফোন 
কোন সাধুর আশ্রমে নিরন্তর সদাব্রত চলিতেছে! 'পতিদ্িন কত 
হাজার টাকার ধুনির কাঠ পুড়িয়ে বলিতে পারি না, ইহাও গৃহীর! 
যোগাইয়াছেন । শধিকাংশ সাধুই এক একটী ছাতীর নীচে একখান! 
চাটাই বা কম্বলাসনে উপবিষ্ট) কেহ কেহ ছাত!, কম্বল ব। গাত্রা বরণ 
কিছুই ব্যবহার করেন না, বতদূর লোকাপেক্ষা না রাখিয়া থাকিতে 
পারেন, তাহারই চেষ্টা করেন। পাঠক, এইক্সপ বেশতৃষ। ও সম্বল- 
সম্পত্তিধুক্ত হাজার হাজার লোকের এককঝ্র-সমাবেশ চিন্তা করুন 


১৩ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেলা । 
্ 


বসি 
পি আশা শিস কালি স্এ পসসী লিল ২ পতল সলিল ক পালি সি সিলিকন লী শির এ তর ্টিপি স্লপীস্িিললা অপ | ০৮ পলিপ সর ভর অপ সরাসরি রা এ -স৯ এসি পট শট 


সাধুদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদাক় প্রধান ছিলেন, সন্যাসী, নামকদাহী 
৪ বৈষ্ণব । সন্যাশীদিগের মধ্যে দশনামা, দণ্ী, পরমহংস ও শাক্ত 
প্রভৃতি শাখা এবং শাক্তের অন্তর্গত ভৈরবী ও আলেক প্রভৃতি উপ- 
শাখা ছিল। নামকসাহী দিগের প্রধান শাখা ছুইটী, উদাসী ও 
শিখ। গুরু নানকের পুত্র শ্রী্টাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায় উদাসা এবং 
দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম শিখ । এততিন 
নানকসাহী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মহ্থাপুরুষের প্রবর্তিত দাতুপন্থী, গরীব- 
দাসী, খেহার-বন্দাবন প্রভৃতি নানাশাখা ছিল। বৈষ্ণব দ্িগের 
প্রধানতঃ চারিটা সম্প্রদার ছিল। বাঙ্্রান্থজ, মধ্বাচার্য।, উ। ও নিশ্বাদিত্য। 
এততিন্ধ কবীরপন্থী, গোরখনাথাঁ, তপন্থা, ব্রহ্মচারী, নির্ববাণী, নিরঞ্জনী, 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষু সম্প্রদায় এবং শাখা সম্প্রদায় ছিল। সন্গযাসীর! মেলার 
উত্তরদিক, বৈষ্ণবের৷ দক্ষিণদিক, এবং নান্কসাহীরা মধ্যস্থল অপিকার 
করিয়াছিদেন। অন্তান্ত সস্প্রদায় ও শাখা ইহাদ্দিগেরই নিকটে নিকটে 
ছিলেন। ভৈরবাগণ বিশেষ পরীক্ষিতচরিত্র মহাতআ্সাগণের সন্নিকটে 
তাহাদের চক্ষের উপরে ছিলেন। ইহাদ্দিগেক্র কোন বিদ্বু ন। ঘটে: 
সেজন্য মহাত্মারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শুনিয়াছি অনেক 
দুশ্চরিত্র চোর ও বদমায়েসগণ সাধু সাঁজিয়। গোলে হরিবোল দিয়া! 
মেলায় প্রবেশ করিয়াছিল কিন্ত সাধুরা জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে 
ভয় দেখাইয়া ভাড়াইয়া। দিয়াছেন। বাহিরের কথা এইপয্যন্ত সমাপ্ত 
"ক্ষরিয়া ভগবানের কৃপায় যে কয়েকটা সাধুর বিষয় যাহা কিছু জানিতে 
পারিয়াছি তাহাই বণনা করিব এখং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কুন্তমেলায় 
যাহ। কিছু দেখিয়াছি ১৪ শুনিয়াছ তাহার কথঞ্চিৎ বলিব। 


০৮০ কি 


সাধু-দর্শন | 


সিদ্ধাবধূত শ্রী দধ্ধাল দাস স্বামী 


মহা দয়াল দাস নানকসাহী সন্প্রদায়েরই অন্তর্গত কিন্ত 
ইনি খাটি নীনকপন্থী নহেন। গরীব দাস নামক এক সিদ্ধ-পুরুষ 
ছিলেন। তিনি একটা সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, উহার নাম 
“গরীবদাসী” সম্প্রদায় । পঞ্জাব প্রদেশের বু লোক এই 
সন্প্রদাঁয়ভুক্ত হইয়াছেন । মহাত্া দয়াল দাস এই গরীব্দাসী 
সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি! প্রস্দ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত শ্রীকুঞ্ণ- 
প্রসন্ন সেন মখাশয় দয়াল দাসেরই মন্ত্র-শিষ্ত । তাহার আঁশ্রমে 
আমর! শ্নানাহার করিলাম । দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখি- 
লাম তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার । আঙগানুলম্বিত-হস্ত, সুদা্থকায়, 
গোরকধারা দয়ালদীসকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম ।. 
তিনি আশীর্বাদ করিয়। পরিচয় জিন্ভাসা করিলেন। মহাত্। 
দয়াল দাস কভকালের আত্মায়ের ম্তায় বাবহার করিলেন, 
যে কয়েক দিন কুস্ত মেলায় থাকিব, আমাকে তাহার নিকট 
থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার মুখে কিছু উপদেশ 
শুনিলাম। গরীব দাসের যে সমস্ত উপদেশ আছে সে সকল 
অতিশয় ছুল্লভি। দেই সকলের ব্দে বাঙ্গালায় অনুবাদ হয়, তবে 
তাহা বাঙ্গালা দেশের একটা বিশেষ সম্পত্তি হইবে। দয়াল- 
দাস মহাশয়ের এক শিষ্তকে দেখিলাম, তিনি মাঘ মাসের 


১২ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত মেল! । 


০ কি শক্কাস্িবীিপী এটি, সী সপ ০ শা নি দির বালা তি বনি ০০ ৮০০০০ নি 


আরম্ভ হইতে কিছুই আহার করেন নাই, আমি যেদ্দিন 
তাহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঁঘ। তিণি অন্ঠি বিনগ্্র- 
ভাবে আমাদিগকে কিছু কিছু ধর্ধোপদেশ দিলেন । শেষ কথা 
দয়াল দাঁসেব সদীব্রত । দয়াল দাসের সদাত্রত কুস্তমেলার একটা 
বিশেষ নিষয়। প্রয়াগে ছঃখা দরিদ্রেব আন্ত নাই, কত লোক 
থে অনাহারে দিন কাটায়, তাভার খখব কে রাখে দয়াল 
দাসেব আঞ্ম-দ্বাব একমাস কাল, তাহাদের হুনা সম্পূর্ণ ন্মুক্ত 
চিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সাধু £পবাব দিকেই বিশেষ 
দৃষ্টি থাকে, তাগার পরে কাঙ্গাল-সেব। | কিন্ত দযাল দাসের 
নিকট সাধু কাঙ্গাল সকল£ সমান। ণকদিন এচ করন বলিম। 
ছিলেন যে, আপনার সাধু-সেনা সপেক্ষাও কার্গাশ-সবাঁব 
দিকে অধিক ঢৃষ্টি, উহার কারণ কি তাঙাতে দযালদাস উত্তর 
কবিলেন, “সকলেরই এক এক গ্রাপ্য অপিকাঁর আছ্ে। ব!জাব 
আপা সন্মান ও অভার্থনা, সাধুর প্রাপা শ্রদ্ধাও অভিবাদন ইত্যাদি, 
সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুণিত বা্তিরই প্রীপা, তাহাতে সাধু অসাধুর 
বিচার কি বদি পরিচ্ছদের মান মর্ধাদা ধর, ঠবে ।গরিকধারী 
সম্্া।সগণক্ষে ভোজন করালে ষদি সাধু ভোজনের ফল এয়, তাহা 
হইলে বন্ত্রভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালদ্রিগকে ভোজন করা- 
উলে মহাদেব-তোজনের ফল হইয়া থাকে।” মহাত্মা দয়াল দাসের 
সদাব্রত কি মহান্‌ .ভাববাঞ্জক ! দয়াল দাসের কোথাও কোন 
নিদিষ্ট তীশ্রম নাই । তিনি বারমাস দেশে দেশে ঘুরিয় বেড়ান 
এব; ষখন যেখানে থাকেন, সেই খানেই প্রতিদিন হাঁজার ভাজার 
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স্বামী দয়াল দাসের জীবন-কথ|। ১৩ 


কি পীর জিসান সি পাও পাস 


লোক তাহার অতিথি । কোন নির্দিষ্ট আয়ের উপর তাহার 
নির্ভর নাই। [শলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছূটিয়! 
আইসে, এক জন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিল, এক শিষ্য কুড়াইয়া 
নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। 
“অথাপাদরজৌপম।” এ কথা ই'হাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। 
সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থ ব্যয় করে। ইহীদের বাবহার 
দেখিলে ঘোর সংসারাশক্তেরও বিষয়-বন্ধন অন্ততঃ পলকের তরে 
ছিন্ন হইয়া যায়। মহাত্মা দয়াল দাস বক্তৃতা ও কীর্তন শুনিতে 
বড় ভালবাসেন। তাহার শিষ্য বাগীবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন 
মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। পুজ্যপাদর 
শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামা মহাশয়ের সঙ্গীয় লৌকদিগের 
কীর্তন স্বামীজীর বড়ই ভাল লাগয়াছিল। আমাদের কাছে 
সে কথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়াল দাস দয়ার সাগর ভক্ত- 
প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কম্মী নহেন বাঞকন্মমহীন সন্গ্যাসী নহেন । 





স্বামী দয়ল দাসের জীবন-কথ। । 


কণ্ঠে বড় বড় তুলসীর মালা, কপালেগোপী-চন্দনের ফোটা পরিধানে 
। কৌপীনবহিত্ব।প, হস্তে করঙ্গ, সুস্ককায়, দিব্যকান্তি, সহান্ত মুখ, ছ্াদশ 
| বলর বয়স্ক একটী বালক, “জয় রাধেকষখ, ভিক্ষা দেও গো! মা” বলিয়! 
 গ্বস্থের উঠানে ধ্রাড়াইল। একজন পরিহাস-রদিক বুষধ ব্য করিয়া 
বলিল, “হে বৈরাগী ঠাকুর, এত নকালে কেন আকা?” এ কথার 


১৪ প্রয়াগ ধামে কুদ্ত-মেলা। 


সস্তা কী জাসদ পাস সশস্ত্র ৯৬ ০৯৯৯০ পি াস্টিমিাস্পিশ এ ক্লাস 





আলাপন | কিন িপসসিপীসিসপটি | পিস্লীশ | পলিসি 


অর্থ এই যে, এত অল্প বয়সে কেন বৈরাগী লাঁজিয়াছ ? বাঁলক-বৈরাগী 
একটু ম্বৃহ হাসি হাঁসিয়৷ মধুর-স্থরে উত্তর করিল, “বাবা, ফে+তে হবে ষে 
বন্ধৎ দুর” 

প্রায় অধিকাংশ ধর্মপিপান্থুরই এই একই কৃথা। বাল্যকাল 
হইতেই তীহাদের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে অনেক দুরে যাইতে 
হইবে। দিদ্ধাবধৃত মহাত্ব। দয়ালদীন ১২ বত্সর বয়সেই পথ চলিবার 
জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 

উজ্জ্বল নেত্র, সুগঠিত সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলদ্বিত বাহু, পরার্থপ্রাণঃ 
নিত্যাভিযুক্ত স্বামী দয়ালদাস পঞ্জাবের অন্তর্গত কপিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ই'হার পিতা অতিশয় সাধুসেবা-নিরত ছিলেন। বালক 
দয়ালদানও পিতার এই কার্যের সহায়তা করিতেন । এই শুভ কার্ধ্য 
হইতে দেই বাল্য বয়সেই তাহার চিত্ত-শুদ্ধি জন্মে এবং ধর্দান্ছরাগের 
উদম্মেষ হয়। সেই বয়সেই তিনি পাতিয়ালা জেলার বসেব। গ্রামে 
পরমহ্ংস বাব ঠাকুরদাঙ্গের নিকট দীক্ষা ও সন্্যাস গ্রহণ করিলেন। 
সেই সময় হুহইীতে ১৫ বসর কাল শান্ত্শিক্ষা, যোগাভ্যাস এবং কঠিন 
তপশ্চরণ করিয়। গুরুর কৃপায় হৃদয়ে আরাধ্য দেবতার অনুগ্রহ লাভ ও 
আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন । 

গুরুদ্বেবের দেহের সমাধি হইলে দয়ালফ্াস তছ্পলক্ষে একটা 
'ভাগ্তারা” দিগ্াছিলেন। তাহাতে প্রায় দশ সহত্্র সাধু-সন্ন্যাসী সেঝ! 
গ্রহগ করিয়াছিলেন। বল বান্ধল্য যে নিঃসম্বল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ 
কার্য সম্পন্ন করা একান্তই দৈবসাপেক্ষ । 

এই ঘটনার পরে দয়ালদাদ আর সেখানে থাকিলেন না। বছুলোক 
তাঁহাকে গুকরস্থানে থাকিতে অন্গরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
কাহাকেও কোন কথ৷ না! বলিক্া। গোপনে তীর্থ পর্যটনে বাহির হইলেন । 


স্বামী দয়াল দাসের জীবন-চরিত। ১৫ 





আশ চার বা পিজি 


ইহার অল্প দিন পরেই বহুসংখ্যক ধর্মার্থীর চিত্ত তাহার দিকে 
আরুষ্ট হইল। তিনি যেখানে যান সেখানেই শত শত সাধু-সন্যাদী 
ও শত শত অনাথ কাঙ্গাল তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। তিনি 
জ্ঞানদানে ধন্মার্থীদিগকে এবং অন্নদানে বৃতুক্ষুদিগিকে পরিতৃপ্ত করিস্ে 
লাঁগিলেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসী কিরূপে প্রতি দিন শত শত, কখনও 
সহআাধিক লোককে অন্নদীন করিতেন, ইহা। বিশেষরূপে দেখিবার এবং 
ভাবিবার বিষয় । তিনি কাহারও নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করেন 
নাই এবং কাহাকেও কখনও ভাব বা প্রক্মোজনের কণা জানান 
নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, এত সামগ্রী কোথ। হইতে 
আইসে, তিনি উত্তর করিতেন,__ 
“দেংকে। দেতষ্যায় জশাহ। তাহ! ছে আন্‌ । 
অন্দে মউ.ৎ ফিরে সাহেব ন শুনে কান্‌।॥ 
যে ব্যক্তি পরের জন্ত দান করেন, ভগবান্‌ যেখান হঈতেই হউক, 
তাহাকে প্রয়োজনীয় বস্তু পৌছাইয়। দেন; যে ব্যক্তি দান করে না, 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও সে,কিছুই পায় না, কেন না 
ভগবান্‌ তাহার কথা শুনেন না। | 
প্লীমত্ভগবত্গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অনন্তাশি্তযন্তো মাং যে জনাঃ পধু্যপানতে ।. 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং ষোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ 1 


অর্থাৎ যাহারা অনন্থচিস্ত হইয়া আমাকে উপাসন! করে, সেই 
নিত্যাডিযুক্ত  ব্যক্তিদিগের আমিই প্রয়োজনীয় বন্ব আহরণ করিয়া, 
দেই এবং সেই বস্তর সংরক্ষণ করিয়! থাকি। অর্থীৎ, (ভগবান্‌ তাহাদের 
প্রায়ৌজনীয় বস্ত্র সংগ্রহকারী এবং ভাগ্তারী হ্ই়া থাকেন | 
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১৬ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল।। 


লিপ উপরি র ভাটি লা পি উপসিতিপিিপ 


এই মহাবাক্যের উপর যে মহাপুরুষ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, 
তিনিই নিশ্চিন্ত এবং শিরুদ্বেগ হন। কিন্তু কথার জোরে অথবা 
প্রতিজ্ঞার বলে এই নির্ভর উৎপন্ন হয় না। সাধনের একটা অবস্থা 
আছে, সে অবস্থায় আপনিই এই নির্ভর উপস্থিত হয়। নদীর সহিত 
ংযোগ করিয়া দিলে খাল বিল ও পুঙ্করিণী প্রভৃতি যেমন আপন! 
আপনি জলে পারপুণ হইয়! যায়, সেইরূপ অনস্ত-করুণা-ভাগাএ 
সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সহিত সংযুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় সর্বৈশ্বধো 
পরিপূর্ণ হইয়। উঠে । 

“যতোবাচো নিবর্তপ্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। 
আনন্দ ব্রহ্গনোবিদ্ধান নবিভেতি কদ্দাচনঃ 1% 

অর্থাৎ বাক্য ও মন ধাহাকে না! পাইয়া নিবর্তিত হয়, সেই 
ব্রহ্মানন্দ যাহারা লাভ করেন, হার! কখনই ভয় প্রাপ্ত হন ন।। 

স্বামা দয়ালদাস সেই ব্রক্গানন্দ লাভ করিয়া! মাতুক্রোডন্থ শিশু- 
সস্তানের ন্কায় নিভীক হইয়! গ্রিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত হইয়া পহশ্র লোক 
তাহাকে বেষ্ুন করিয়াছে, কপর্দিকশুন্ঠ দয়ালদাস নির্ভয়-চিত্তে সকলকে 
আশ্বাস প্রদ্ধান করিতেছেন।' সন্তানের কি প্রয়োজন ম। আপনি 
তাহ। দেখিতেছেন এবং ব্রহ্গাণ্ডেশ্বরী মাথায় বহিষ্না সমস্ত বস্ত আনিয়া 
হাজির করিতেছেন, ছেলের আর ভাবনা কি? 

জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান ও উপদেশ দান, সাধকদ্দিগকে নিশ্চিন্ত করিয়! 
রাখিয়। সাধনভজনের সুবিধা-প্রদান এবং সর্বশ্রেণীর ক্ষুধিত দিগকে 
সমাদ্বরে শ্খাগ্য বিশুরণ, এই তিনটা ক্ষাধ্যই স্বামী দয়ালদাসের 


বিশেষ ব্রত ছিল। , 








আত্-পরিচয় | 


একরিন তাহাকে কোন পাঙিত্যাভিগানি-ব্রাঙ্ধণ জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, “আপনি কি শ্বামী ?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি কেবল স্বানী 
নহি, আমি দাস স্বামী 1» ব্রাঙ্ধণ বলিলেন যে, সন্নাসী ত কখনও দাস 
ভন না, সন্যাসিগণ শ্বামী বলিয়াই আঁখাত হ্ইক্ক! থাকেন! তিনি উত্তর 
করিলেন, “সন্ন্যাসিযাত্রই ক্বামী, সন্গ্যাসিনাত্রই দাস। নিজ নিজ শিত্ের 
নিকট সকলেই স্বামী এবং নিজ নিজ গুরুর নিকট সকলেই দান। স্বামী 
কেবল সন্ন্যাসী হইবেন কেন, সকলেরই কিছু কিছু স্বামীত্ব আদ, 
যথা ভূম্বামী, গৃহন্ষামী ইন্যাদি 8 সন্গাদিগণকে লোকে শ্বামী বলিকা 
ডাকে বটে কিন্তু সংসন্গাদিমাত্রেই আপনাকে দাস বঙলিম্ধা জানেন ৮ 

ইহা শুনিক্না ব্রাঙ্দগণ জিজ্ঞাপা করিলেন, “আপনি কোন্‌ মঠের 
সন্ন্যাপী ?% 

শ্বামীজী। আমি গগন গঠের সন্াসী। 

ত্রাঙ্গণ। গগন-সঠের নাম ত কথন? শুনি নাই | 

স্বামীজী। তুমি কোন্‌ কোন্‌ মঠের নাগ শুনিাছ ? 

ব্রাঙ্মণ। শুঙগগিরি মঠ, সারদ1 মঠ, গোবদ্ধান মঠ ও যোশী মঠ। 

শ্বামীজী। এসকল মঠ কি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত, না 
কাহার দ্বারাও নবীন-বিরচিত ? 

ব্রাহ্মণ । শবঙ্করাচার্ধ্য এই মঠমালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 

স্বামীজী। তবে শঙ্করাচার্ধ্য ও তাহার গুরু শ্রীমৎগোবিন্দপাদ স্বামী 
কোন্‌ যঠের সন্যাসী ছিলেন? 

এ. কথায় ব্রাহ্মণ নিক্ুত্তর হইলেন । ন্বামীজী বলিলেন, "পিতামাতার 
ও বংশের পরিচয় ছাড়িয়া! দিয়া, সকল মান-সন্ত্রমের হাত এড়াইয়া সক্ক্যাসী 

্ | | 


১৮ প্রয়ীশ-ধামে কুস্ত-মেল। । 


স্মিত পপির শি পা আপ পপ ক্র ্লসপাস্সিসলাস্পিনসীত দা টি 





পি শিস পি সি উপর সপ আবপশিসদত | উস শি অর ৯ 


হইয়া কি আবার পরিচয় দিতে হইবে? যেখানে সাম্প্রদায়িক পরি, 
দেইখানেই অভিমান । মঠমালাঁক় রচয়িত। শঙ্করাচার্যা ও ততৎগুরুপরম্পর! 
কোনও মঠেরই সন্ন্যাসী ছিলেন ন। তাই বলিতেছিলাম, “আমি গগন- 
মঠের দন্যালী” 1” 

বস্বতঃ স্বামী দয়ালদাস আপনাকে “দাস” বলিয়াই জানিতেন। 

প্রতিদ্িন যিনি শত শত লোককে অকাতরে অন্রদান করিতেন, 
তাহার অন্তরে বাহিরে বিন্দুমাত্র “আমিত্ব ছিল না। 

এই উপলক্ষে একটা গন্প মনে পড়িল। কোন এক দাতা ব্যক্তি, 
তাহার প্রকাণ্ড ভবনেপ চারি সিংহদ্বারে দানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 
অসংখ্য লোক চারি দ্বারে দান গ্রহণ কারতেছে, কম্মচারিগণ কোলাহল 
নিবারণ করিয়া! অবিশ্রান্ত দান করিতেছেন । যিনি এই দানের কর্তা, 
ভিনি মুখ নত করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছেন। একজন সাধু 
তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিলেন,-- 

“চারে দোস্কারে দেৎ হায় নীচে করুকে নয়েন। 
সজ্জন কাহাছে 1পখা এহ. বিধিকা। দেন?” 

ইহার অর্থ এই ষে, তুমি চারি দ্বারে দান করিতেছ অথচ নম়্ন 
তাবনত বন্রিগ্কা রহিয়াহ, হে সঙ্জন, এ প্রকারের দ্বান তুমি কোথায় 
শিখিলে ? 

দাতা উত্তর করিলেন, 

“সাঞ্ি সবকে। দেতহ্থায় পোখত হায় দিন রযষেন্‌ 
লোক নাম মের কহে তাতে নীচে নগ্নেন্‌।” 

ভগ্ুবানই সকলকে দান করিতেছেন এবং দিনপ্নাত্রি পোষণ করিতে, 
ছেন লোকে রটাইতেছে যে আমিই দান করিতেছি, এই জন্য আমি 
'লঙ্জায় চচ্ষু নত করিয়া আছি। 


উপসংহার । ১৯ 


রাস, 





০০১০০ ৯ সি লাস সি রি এপ লো এ 


বস্তুতঃ ভগবানই যে একমার দাতা, মাঞ্ষ দাত! উপলক্ষ মাত্র, যিনি 
ই প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রক্কত জ্ঞানী । দান করিতে গিয়া তাহার 
প্রাথে আমিত্বের সঞ্চার হওয়া ত দূরের কথা, পাচ্ছে তাহার দ্বারা এই 
কারের কোন প্রকার ভ্রুটী ঘটে, এই ভয়ে তিনি সর্বর্দ। সশঙ্থিত থাকেন । 
স্বামী দরালদাস এই ভাবের মৃত্তিমান আদর্শ পুরুষ ছিলেন । 
বাহার, ভগধানে নির্ভর জন্মে তিনি কোন ব্যাপারে চিস্তিত বা 
বিচলিত হম না। এইক্প সাধুর দর্শন লাভ করিলে, অবিশ্বাসীর প্রাণেও 
আক্তিকতার সঞ্চার হয়) মনে হয়, যেন রক্ষকরপে ভগবান্‌ সর্বদা 
ইহাদের সাক্ষাতে রহিয়াছেন এবং কাণে কাণে কথাবার্তী কহিতেছেন। 


উপসংহার । 


বীর ভাক- বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট শ্রদ্ধেয় তারাপ্রসন্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়. ১২৯৭ সালে হরিদ্বারে কুস্তমেলা দর্শন দরে 
ধশ্মপ্রচারকে' লিখিয়াছিলেন,_ 

“এই মহামেলায় রাঁজা- রাজেন্্বর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও মামী ও 
সাধুগণের প্রতাপ অধিক বলিয়া বোধ হইল।” 

ঃ রা এ গং ৬ ১০ 

“দেখিয়া গ্রাণ জুড়াইল, স্বাদ মতন হইল, চস্কু সফল ও মানব-জন্ম 
পবিত্র হইল) , এই মহা মহ্্ধী-মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, যেই. 
দিকেই যেন রদ জ্ঞান, বৈরাগুয, তপস্ত। ও ভক্তির, ফোয়ারা! ছুটিয়াছে 
দেখিতে পাই। এই মেলা! প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলা-থেলা আর 
ভাগ লাগে না, জীবের বৃথা মান-আভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।” 

গ্ামী দয়ারদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-_-“তিনি সমস্ত জনতার, ্রান্তবর্ভী ৃ 
নির্মল সৈকততভূমিতে তৃণাচ্ছা্দিত কুটারে আনন স্থাপন. করিয়াছিলেন | 





২০ . প্রয়াগ্ধামে কুস্ত-যেল। 


সিনা পাপ পট পি লক রি আপ পপি াপ্লর হজ ০০ 


'ভীহার সঙ্গে শত শত গরমহংদ অবধৃত ভিন্ন ভিন্ন কুটারে আসন করিয়। 
বান করিতেছেন। তাহার সুদীর্ঘ কাগা, উজ্জল চক্ষু, প্রসন্ন দর্শনে 
এবং গম্ভীর ও প্রেমাবেগপুর্ণ সম্তাষণে হৃদয়মন পরিতৃপ্ত হয় ।”» 

ৰ চে গং 2 “সী * 

প্যখনই যাই তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাকার, সর্দীর, সাধু- 

সন্গ্যাসী, নহান্ত, ত্যাগী, নংযোগী, স্ত্ীপুরুষ তাহাকে অনবরত দর্শন ও 
প্রণাম করিতেছে ১ 

৬৬ ঞ্ | ' ক ৬৬ 
“বিনি কাহারও বাটাতে গমন করেন না, তাহার শ্রমে প্রতাহ 

অন্যন চারি সহস্র সাধুংসন্লযাসী, গৃহস্থউদালী, ছুঃখী-কান্দাল, আগন্তক ও 
অভ্যাগত, পুরী, মালপুয়া, মৌভনভোগ ও অন্নব্যঞজনাদি তৃত্তি-পুর্দক 
ভোজন করিতেছে | বেলা ছিপ্রহুর হইতে রাত্রি দশট। পথ্যন্ত তাহার 
অন্ন-সব্তের দ্বার উদ্দক্ত । বলিতে হর না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও 
সামগ্রী আয়োজন করিনা দিতেছে । যখন যাই তখনই দেখি তাহার 
দরবারে হয় শান্তের ব্যাখ্যা, না হয় ভগবদ্‌-ভজন, সংকীর্ভন, ন। হুয় 
স্বাক্যালাপ হইতেছে, মৃহূর্তমাত্র সময় তথায় অপব্যয়িত হয় না ।” 

_ বলা বাহুপ্য ই'হাঞ্জ সঙ্গে নিভা নিমন্ত্রণ লাঁগিয়াই সাছে। শুনিয়াছি, 
মধুমক্ষিকাদলের রাপীী যখন যেখানে যায়, ঝাকে ঝাকে মধুমক্ষিকা 
তাহার দক্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। স্বামী দয়ালদাস যখন যেখানে 
যাই! 'আপন স্থাপন করিতেন, শত শত সাধু-সন্স্যাসী তাহার 
অন্ুগমন করিতেন এবং দধুলুৰ মক্ষিকার ন্যায় দরিদ্র ্ষধাতুরগরণ, 
তাহার আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া খাকিত। তিনি অধিক দির্ন এক স্থানে? 
খঁকিভেন না, নানা তীর্থে গমনাগমন করিতেন, যেখানে ষাইিতেন 
সর্্ই.লোৌকারণ্য হইত,।.. রর ৭ 








উপলংহার | ২১ 


দর শী সিল রণ স্পরি উপ জি উপ সস লী সিল পট ৩ সিল ৯ উপ সলাত লীগ তি লা তে তি লা চল সপীস্পিা পতি পিপিপি আর ঈপ্সিতা হ্গ স সিল সিনা আন কা লী সিল সসিপপি লি উপাসি তি সতী দক্ণী 


_জাহার ঈশ্বর- নির্ভর সন্বদ্ধে শত শত উপাখ্যান আজিও লোকের 
মুখে সুখে বিচরণ করিতেছে। একবার গা হইতে স্বামীজী মগ্ডলী- 
সহ 'রাঁজগ্ুহে যাইতেছিলেন! নেই নিজ্জন-স্থানে খাগ্য বস্তর সংস্থান 
হইবে ন। ভাবির ভক্তগণ আহারীর দ্রব্যাদি সঙ্গে দিতে চাহিলেন । 
তিনি বলিলেন, “ষর্দি গৃহস্থের মত সমস্তই সঙ্গে করিয়া লইতে হুইবে, 
তবে গৃহ ছাড়িয়াছি কি জন্য?” রাজগৃহে পৌছিষ্কা নকলে দেখিলেন, 
এক . ধনাঢ্য-ব্যক্তি সাধুসেবার ইচ্ছার দ্রবাজীত সহ তথায় অপেক্ষা 
করিতেছেন । স্বীমীজী সঙ্গীপ্দিগকে বলিলেন, "বিশ্বাস না করিয়া বোঝা 
বহিম্ব। দ্রব্যনাম্শ্রী আনিলে ভোমরা! বৃথা কষ্ট পাইতে মাত্র” 

১২৯৭ সালে হরিদ্বারের কুস্তমেলা শেষ হইলে মগুলীর এক জন 
সাধু আপির! বলিলেন, “এক জন দোকানদার ৭1৮ হাজার টাকার 
সামগ্রী যোগাইয়াছে ; তাহার অধিকাংশ টাকা পরিশোপ হইয়া গিয়াছে 
কিন্ত এখনও আট শত টাকা বাকি আছে” । শ্বীগীজী হাসির! 
বলিলেন, পউদ্িগ্ন হইও না । এই খণ-পরিশোধ কবি তুমি না হন 
দুই শত টাকা অঙ্গে করিয়া লইয়া যাঁইও1” তাহার পর দিন, 
কোথা হইতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া! স্বামীজীর চরণে এক সহজ 
টাকা ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন। দৌঁকানীর টাক দিরা অবশিষ্ট 
তুই শত টাক? বাচিয়াছিল। | 

“কেহ কেঁহ আমাকে জিজ্ঞানা করিয়াছেন মে, মেলায় যে লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ হইয়া গ্রেল, তাহাতে দ্রেশের কি কলাণ লাধিত হইল.? 
এই অসংখ্য টাকার দ্বারা কতক গুলি স্থায়ী, ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলে 
দেশের প্রভূত কলাঁণ সাধিত হইত।”” আমি অর্থব্যবহারশান্ত্র বুঝ 
ন1. কিন্ত “কল্যাণ শব্দটার একটা গোটাযুটি অর্থ বুঝি। বাহাতে 
মান্বাত্ার কল্যাণ হয়, অর্থাৎ হৃদর-গ্রন্থি, ভেদ হন্ন, তাহাকেই আমি 


২ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত'মেলা | 


জর সী তিস্তা টা পিরপ্ পিপা ০ শিলার শসপলামিপ পাপী লামিসিবা সিসি লালা পিল দীন রত 
ঃ ॥ 


'কল্যাণ বলি। সেরূপ কল্যাণ, অর্থের সদ্যবহার দ্বারাও হইতে পারে, 
আর মুদ্রামুষ্টি ধুলমুষ্ির স্তায় ধরিয়া জলে ফেলিয়া! দিলেও হইতে, 
পারে। এক দিন মহাত্মা দয়ালদীসের নিকট কোন ধনী এক ব্যক্তি 
টাকা লইয়া করযোড়ে বলিলেন-_“বাবা, আমার টাকাটা (সহজআ্াধিক) 
“তোমার আশ্রমে সাধুসেবায় লাগাইম্স! দাঁও।” স্বামীজী ধলিলেন,._ 
পরি করিব বাবা, এখানে আর আহ হইবে না; পূর্বে যাহারা 
টাক! দিয়াছে, তাহাদের থাকিতে তোমার টাক কিনধপে গ্রহণ 
করিব? তুমি অন্তত্র ষাও।” এই দৃশ্যটা দেখিয়া আমার প্রাণের যে 
কল্যাণ হইল, সাধু যদি এ টাকা লইয়া কোনও বিশেষ দদ্ধায়ও 
করিতেন, তাহা দেখিয়া সেইঈরূপ কল্যাণ হইত কি না বলিতে পাঁরি ন!। 
আর এক কথ! এই ষে অর্থকে এইরূপ ধুলীর মতন ন! দেখিলে, 
শিলাবৃষ্টির স্তায় টাকা ও আসিত ন11% 

মহাত্মা দয়ালদাঁস তাহার জীবিত কালে কত লক্ষ লক্ষ দিনহীন 
ক্ষুধাতুরকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কত সহজ লহত্র সাধু ও 
সাধককে সালন-ভোজন প্রদান করিয়! নিশ্চিন্ত রাখিক্লা ধর্মসাঁধনে 
সহায়ত করিয়াছেন, কত সহত্র সহস্র ধর্খীর্থীকে নীতি ও ধর্্োপদেশ, 
দান করিয়া! ভবরোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহার শীষা- 
সংখ্যা কে করিবে? এরূপ একজন লোক পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে 
জন্মগ্রহণ করিলে এত দিনে তাহার শত শত জীরনচরিত বাহির হইত। 
কিন্তু এই মহাপুরুষের কাধ্যবিবরণ ও দেহরক্ষার সং বাদ বাঙ্গালীর 
দ্বারা পরিচালিত কোনও সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। 

 প্রয়াগ- কস্তমেলার " অবসান হুইলে শ্বাধী দয়ালদাপ ছুই শত 
সাধুসকগ কুরুক্ষেত্র পথে কানপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
গ্রহ্ণী-পাঁড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহার পরম ভক্ক পাতিয়ালার 'রাজমন্ত্রী 


উপসংহার । ১ 


কট 





প্লাস লা পলক দিদি ত শশী শর ছি এ শি সি সি পি সি তি শপ লা এলি লী সি রত লা লস লা এপ পাস লিলি লি 


সর্দার গুরুমুখ সিংহ সমগ্র মণ্ডলীসহ তাঁহাকে তথায় লইয়া গিক্ক। 
প্রাণপণে সেবা শুশ্রষা করিয়াছিলেন । ১৩০১ সনে ১৭ই ভাদ্র শুরু 
দ্বিতীয়া তিথিতে উপস্থিত সাধুগণের সহিত সদালাপ কব্ষি! খানী 
দয়ালদ।'ন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । দ্েহত্যাগের সময় 
শতাধিক সাঁধু তাহাকে বেষ্টন করিষা ছিলেন মেই রাঁতে পলা 
প্রদেশে অজত্র উন্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। যে করুণার শোত অবিরত 
প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাৰ হুইতে প্রয়াগ পধ্যস্ত দেশদেশান্তরে 
অসংখ্য নরনারীর আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধাতৃষ্ণ নিবারণ 
করিতেছিল, সে স্রোত বাহ্ৃত শুকাইল! জগতের এক আঁদর্শ পুরুষ 
মানবলীল1 সন্বরণ করিলেন! কিন্তু মহাঁনদী মজয়া গেলেও যেমন 
তাহার অন্তর-প্রবাহ বিলুপ্ত হয় না, মহাত্মা দয়ালদাসের করুণার 
ধারাও সেইরূপ তীহার শিষ্যদিগের মধ্যে প্রবাহিত হইয়! বহুসংখ্যক 
ক্ষুধিত ও ধন্মুপিপান্ুকে এখনও অন্ন ও শান্তি প্রদান করিতেছে । 
তাহার উপযুক্ত শিষ্যবর্ণ এখনও নান! স্থানে ধর্ম ও অন্ন বিতরণ 
করিতেছেন। শিষ্যপরম্পরার মধ্য দিয়া দয়ালদাসের দান ও ধন্মভাব 
চির প্রতিষ্ঠিত রহিবে, তাহার সন্দেহ নাই । 

বাবা দয়ালদাসের পঞ্জাববাসি ভক্তগণ তাহার স্মরণার্থ হরিদ্বারে 
স্েসনের সম্মুখে সাধু ও তীর্ঘযাত্রীদ্বিগের বাসের জন্ত অন্যুন পঙ্ধাশ 
সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি নুবৃহৎ ধন্মশাল! প্রস্তুত করিয়া দিম্লাছেন। 
দ্বিশীর সমীপন্থ গুরুধামে তাহার প্রতিষ্ঠিত মঠ, সীধুগণ তাহারই 
পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। কাশীধামে "মানস-দরোবর-মঙ্গল-মঠ” 
তাহার কানপুরবামি ভক্তকর্তৃক তাহারই ম্মরণার্থ প্রতিঠিত হইগ্াছে। 
এইব্ধপ বনু স্থান হইতে স্বামী দয়ালদাসের অন্থকরণে ধর্মাপপাস্থ ও 
দুঃখী কাঙ্কালদিগের জন্ত অবারিত ভাবে ধন্ম ও অর্থ বিতরিত হইতেছে। 


২৪ প্রয়াগ-ধামে ুস্ত'মেলা। 
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প্র পান সা ি জপািাা 


স্বামী দয়ালদাস অসাধারণ বৈদাস্তিক পিত ছিলেন। তাহার রচিত 
বছুসংখ্যক দোহা তাহার শিষ্যবর্গের মুখে মুখে বিচরণ করিতেছে । 
তিনি জ্ঞান, কর্ণ ও ভক্তির সাঁকারমূত্তি ছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের 
দর্শনলাভ ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া! সহম্র সহত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং 
.হিনবুস্থানী আপনাদিগুকে ধন্ঠ জ্ঞান করিয়াছেন । * 


৮ 
সূ 


মহাত্া করণ দাস। 


দেখিলাম, একটা আশ্রমের বাহিরে প্রকাণ্ড প্রান্তরে প্রায় 
সহত্র দীন-ছুঃখী জোঁক আহারে বগিয়াছে। আমরা আশ্রমের 
মিকটবন্তী হইলে একী এনিতশ্মক্র দিবাকান্তি বৃদ্ধ অগ্রসর 
হইয়া লী নমস্কার পূর্বক অতি বিনয়ের সহিত যোড়হস্তে 
অভ্যথনা করিয়। সাদরে আশ্রমের তাভান্তরে লইয়া গেলেন । 
তীহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই আশ্রমের 
মহান্তের নাম করণ দাস। ইনি নানকসাহী শিখ । এবং ইনিও 
একজন অন্নদীতা মহাপুরুষ । ধাঁহার আশ্রমে প্রতিদিন সহক্্র কি 
সহত্রাধক দীন-ছুঃখা এবং সাধুজ্জন লুচি, মালপুয়া ও অন্ন 
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দেখিতে সহজেই আমাদের কুতুহুল জন্মিল। 
ুর্ববান্ত প্রাচীন সাধুটা যখন আমাদিগকে করণদাসের তৃণ-কুটারে 
লইয়া গেলেন, তথন দেখিলাম, দীঘপাড় বিশিষ্ট একহস্ত্ 
পরিঘর একখান! সামান্য ধুতা পরিয়া করণ দায়ি মহাশয় অতি 


৮ 


১ 
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টন 
+% এই শ্রবন্ধের শেষ ভাগে বিচার কাশ” নামক স্থু হইতে হা গ্রই্ 
করা হইয়াছে। : 


শপপনিপ, শপ পবা পপ 





মহাত্া কর্ণ দাস। ২৫ 
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০ 


সাধারণ লোকেরম্যার বলিয়া আছেন। আমর! তাহাকে সাফটাঙ্গে 
। প্রণাম করিলাম । আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়। কোথায় 
আমাদের বাড়ী, আমরা কোথা হইতে আঁসিরাছি ইত্যাদি নাঁন! 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিলেন। কতকালের পরিচিত-বান্ধবের ন্যায় 
ব্যবহার করিলেন। মানুষের এ্রতি কি অপুর্বব নিন্মল-সরল স্বাভা- 
বিক প্রেম! তাহাতে বাঁহ্ঘচাক টিক্য বা কৃত্রিমত। কিছুই নাই। 
কাছে বসিলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণটা ছুটিয়া গিয়া সেই মহাগ্রাণ- 
মহাআ্মাগণের গাণে মিশিয়। যাইভে চার । তীহাদিগের নিকটে 
গির়। জার পপর" হইয়। থাকা যার না, কেমন যে একটা স্বাভাবিক 
স্নেহল্োতি আপিয়। হৃদয়কে শীতল করে, তাহা সন্ভোগ লা কৰিলে 
অন্ুমানে বুঝা যায় না। এক দণ্ডের সাক্ষাতে তাহাদিগকে 
যেন কত কালের আত্মীয় বলিয়া! মনে হয় এবং প্রাণের কোনও 
কথ। বলিয়া ফেলিতে সঙ্কোচ বোধ হর না। বস্তুতঃ সংসারের কৃত্রিম 
হাবভাবের মধ্যে প্রকৃত-সাধুনঙ্গ বে আমাদিগকে কি এক নুতন 
বন্ধ দেখাইয়। দেয়, প্রাণের কাছে কি এক অকৃত্রিম স্বর্গ শোভা 
খুলিয়। যার, যে ব্যক্তি তাহা জানে নাই, একবারও জন্মভব করে 
নাই, দে জগতের সর্বব-গ্রবান স্থখেই বঞ্চিত রহিয়াছে । মহীত্ব। 
করণ দাঁস ইঙ্গিতে আমাদিগকে তীহার আপন করিয়া লইলেন, 
আমর বিনভ্র-সন্তানের ন্ার তাহার কাছে বমিলাম। তিনি 
মাহারৈর জন্য বড়ই পীড়াগীডি করিতে লাগিশেন। আমি 
বলিলায় যে, আমরা, দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি, এ সময়ে বিলম্ব 
করিতে ইচ্ছা নাই। তখন আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ ন! 





২৬ ্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেলা। 


চাপল লিলা মিপাস্পাল৯০ 








করিয়া, ম। যেমন বিদেশগামি-সন্তীনের হাতে সন্সেহে মিষ্টান্ন 
তুলিয়া দেন, তেমনি ভাবে ঠোঙ্গায় করিয়৷ আমাদের হাঁতে যথেষ্ট 
খাবার দিয়া দিলেন। আমরা তীহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলাম, তিনি আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। 
পণত কেশবানন্দ-_-মহাত্মা করণ দাসের আশ্রম হইতে 
বাহির হইয়া অপর একটা আশ্রমে গেলাম, তখন সেখানেও 
সাধু ও কাঙ্গালী ভৌজন হইতেছিল। আমর! একট। বেড়ার বাহিরে 
ধঁড়াইলাম, সীধুরা আমাদের কাছে আসিয়া! আমাদিগকে আহা" 
রের জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা কোন 
ক্রমেই সম্মত হইলায় না, তখন তীহীরা কিছু কিছু মিষ্টান্ন 
আমাদের হাতে দিয়া গেলেন। ইহ"রাও নানকসাহী। এই 
আশ্রমের মহান্তের নামটী আমার মনে নাই। কিছুদুর যাঁইয়। 
আমরা পপ্িত কেশবানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম । ইনিও 
নানকসাহী এবং অসাধারণ পণ্ডিত। পঞ্জাব প্রদেশের যত বড় 
বড় রাজ। সকলেরই নিকট ইহার অপ্রতিহত-প্রভাব। কেশবা- 
নন্দ খুব মহৎ লোক, কিন্তু তাহার বেশভূষ। অন্যান্য সাঁধুদের মতন 
নহে। আমরা বখন তাহাকে দেখিলামঃ তখন তাহার পরিধানে 
খুতী, গাত্রে জরীর কাজ করা মক্মলের অঙ্গাবরণ, বপিবার 
আসনাদি ও গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি ধনিজনের উপযোগী । তীহার 
আশ্রম ৭৮টা উৎকৃষ্ট তীবুতে আচ্ছাদিত। এখানেও অনেক 
(লোক অন্ন প্রাপ্ত হয়। . কেশবানন্দের মুণ্তি গম্ভীর ও জ্ঞান- 
ব্যগ্রক।. আমরা তাহাকে প্রণাম করিয়া অন্যত্র চলিলাম 1. 
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॥ 
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মহাত্। রঙ্গিন বাবা ।-- ইহার প্রকৃত নামটা 
জানিতে পারি নাই । ইনি নানকসাহী “উদীসী” দলভুক্ত । নানা- 
রঙ্গের" কাপড়ের টুকরা! জোড়াদিয়া ইনি পরিচ্ছদ্র করিয়াছেন। 
এলাহীবাদ কেপলার নিকটে স্থরদাসের আশ্রমে ইনি থাকেন। যখন 
নানকসাহীর! সাঁজ সজ্জীর ঘটা করিয়া স্নানে চলিলেন, হস্তিপুণ্টে 
বহুমূল্য ঝালর সকল ঝুলিল, স্বর্ণ-খচিত মক্মল-পতাঁকীরাঁজি 
আকাশমার্গে উড্ডীন্‌ হইল এবং ডঙ্কাঁদির তুমুল ধ্বনিতে কিছু 
কালের জন্য সেই উদাসিনিবাঁস রাঁজপুত্রের বিবাহৌৎসব- 
বাটিকার বিভ্রম জন্মাইল, সেই সময়ে এই বাবাজী ছুটাছুটী করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “হায়, হায়, এই কি উদাসীনতা £ ইহাঁরই 
নাম কি বৈরাগ্য ? গুরু নানক কি এইরূপ ধর্মের উপদেশ 
দিয়াছেন? ইহারা যে মায়ার গোলাম” ইত্যাদি । 
মেলাতে নাঁনকসাহীদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক জীক জমক 
ছিল। ব্যক্তিবিশেষের বিলাসিতাঁর জন্য এরূপ হয় নাই কিন্তু 
বহুমূল্য নিশান ও হস্তী প্রভৃতি স্নীনের সময়ে সঙ্গে লইয়া 
মহান্তকে রাজার ন্যায় সাজাইয়া নেয়! ইহাদের প্রথা হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। আবার ই'হাদের মধ্যে আর একটা বিষয়ও দেখিলাম । 
রাত্রিতে স্্রীলৌকেরা সঙ্গীত গায়, সমস্ত উদ্দাসী ও গুহী নানক- 
সাহীরা একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। গানগুলি ধর্মসঙগীত 
এবং গায়িকারা আমাদের দেশীয় কীর্তনওয়ালীশ্রেণীর ্রীলোক। 
আমর একদিন এই সঙ্গীত শুনিলাম, মন্দ লাগিল ন|। 
রঙ্গিনবাঁব। প্রকৃত উদাসী, তাহার এ সর্ব ভাল লাগে না, বস্তুতঃ 


ই | পরয়াগ-ধ মে কু মেলা ॥. 


নি সদ লািসপসিসপি প ৭ পাটি 2৯ সি লিরীসিলী 


ধর্ঘমসনপদায়ের 'মধ্যে অধিক জ ্ক- জম্ক .কি ্রীলোকদিগের 
সঙ্গীত অনেক উদ্দাসি সাধুর পছন্দ করেন না। 





সিসির ক নন নি স্থির স্মিত 
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ইনি দ্ডি সন্ন্যাসী । মেলার মধ্যে ইনি একজন বিশেষ 
প্রভীবশালি ব্যক্তি. ছিলেন । কে কত বড় সাধু ভাঁহ। কুস্তমেলীয় 
গেলে কিঞ্চিত বুঝাযায়। .য়ে সকল লোককে রাস্তা ঘাঁটে 
গাঁয়ে ছাই মাখিয়া অতি সাধারণ ভাবে পড়িয়া থাকিতে 
দেখা বাঁয়, যাহাদিগকে বাহাদৃশ্টে ব্যবসার়ি-সাধু বলিয়াই 
আঁমাদের বিশ্বীস, তাঁহাদের মধ্যে অথবা এরূপ বেশে ও ভাবে 
সময়ে সময়ে এমন মহাত্মাও লুক্ক(রিত থাকেন, সাধুরা বাহাদিগকে 
মহাপুরুষ বলিয়া পুজা করেন। মহাত্বা, ভোলা গিরিকে 
কলিকাতা ধাঁহার! কখন কোন ঘাঁটে কি কখনও কৌন আন্ত, 
বলের কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়ীছেন, কুস্তমেলায় তাহার 
. প্রভাব দেখিলে তাহারা অবাক্‌ হুইয়! যাইতেন। বনুমুল্য বন্তা- 
_বাস-রাজিতে ইহার আশ্রম স্থশোভিত। অর্দীহস্ত উচ্চ মক্মলের 
গদতে তাঁহার বসিবার স্থান। কত শত শত লোক তাহার আশ্রমে 
 নিরস্তর আহার পাঁইতেছে, সমারোছের সীমা নাই। ৮ 
, দ্বিনে সন্ন্যাসি দল ইহাকে সুবর্ণ-খচিত বহুমুল্য পরিচ্ছদ পরাইয় 
 রিচিতুমাজে, ন্বসজ্িত অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করাইয়! বা 
. অনুগমন করিয়ীছিলেন। হহার এক শিষ্যের নাম পরমানন্দ 
- গিরি) তিনিও. একজন অসাধারণ ব্যক্তি । সন্নয। [দীর এরূপ সাঁজ- 
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শিস? ০০ 








কঠিন এসির নিক 
ত 


সজ্ভা, ও এশ্বর্য্যের কথা শুনিয়। হয়ত কেহ বিরক্ত হইতে পারেন, 
সেইজন্য ব্যাপারট। পরিস্কার করিয়া বলা উচিত। বড়বড় 
রাজণ এবং জমিদারগণ ইহাদিগের সেবার জন্য এই সমস্ত রাজযোগ্য 
বস্ত প্রদান করেন। কিন্তু সে সমস্ত ব্যবহারের দিকে ই'হাদের 
একেবারেই মনোযোগ নাই। ইহারা পরী সর্ববদীই কৌপিন 
বহির্ববাস মাত্র পরিয়া সামান্য আসনে উপবেশন ও সামান্য ভাবে 
জীবন-বাঁপন করেন। স্ান প্রভৃতির সময় সাম্পদাঁয়িক রীতি 
অনুসারে সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। এক দিন ঝাড় বৃষ্টি হওয়ায় 
সাধুদের বড়ই ব্লেশ হইয়াছিল, পরদিন এই সকল মহাত্মা! 
কৌপিন-মাত্র পরিয়া বুট্িতে সর্ববাঙ্গে কাঁদা মাখা হইয়া সমস্ত 
মেলায় সকল সাধুগণের কি কি অস্থুবিধা ঘটিয়াঁছে তাহারই তন্ত 
করিয়। বেড়াইয়াছেন । ইহাদের তখনকার দীন হীন অমায়ক ভাব 
অতি আশ্চর্য্য দেখা গিয়াছে । অত্যন্ত বিত্ময়ের বিষয় এই যে, 
এই সকল সাধুরা বিষয়ের মধ্যে বাঁস করিয়াও সম্পুর্ণ অনাসক্তু 
ভাবে চলিয়া যাইতেছেন। ভোলাগিরির এক শিষ্য পরমানন্দগিরি 
অনেক সময় সমাগত যাত্রীদ্িগকে অতি মধুর ভাবে উপদেশ প্রদান 
করিতেন। তিনি বলিতেন “দেখ, তোমরা তীর্থে আসিয়া এক 
একটা খাগ্ভ-ফল ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কিন্তু ইহাঁতে বিশেষ 
উপকার কিছুই নাই।. তোমর1 যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, 
পরনিন্দা, মিথ্যাকথা ইহারই এক একটী পরিত্যাগ করিতে 
পার, আর সরধবদা মনে রাখিতে, পার যে তোমরা এ ব€ুসর প্রয়াগে 
যাইয়া অমুক, পাঁপকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা 


৩ প্রয়াগ ধামে কুস্ত-মেল! । 


বিল অসি পতি সজল দিত 


হইলেই প্রকৃত কল্যাণ হয়, তীর্থ ভ্রমণের ফল হয়” ইতাদি। 
ইন্নাদের ও আতিথ্য অতি চমণ্কার! লোককে খাওয়াইতে ইছীর! 
কতই ব্যস্ত এবং খাঁওয়াইয়া কতই আনন্দিত! (৫) 
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১৩০ সনে প্রয়াগ ধামে কুস্তমেলা শেষ হইয়া গেলে পরের 
বৎসর ভোলাগিরি মহাশয় কলিকাতা আসিয়া, বড় বাজারে 
নিকটে হেরিসন রোডে একটা ত্রিতল বাটির উপরের তলায় ছিলেন। 
সেখানে অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহাকে দর্শন করিতে 
ও তীহার নিকট উপদেশ লাভ করিতে প্রত্যহ সমবেত হইতেন। 
এই “কুস্ত-মেলা” গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইলে বর্জদেশের বহু শিক্ষিত 
লোকের চিত্ত পাধু দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। ভোলাগিরি 
মহাশয় কলিকাতায় আঁসিলে বঙ্গভৃষণ সমাজরত্ব পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 
স্ঠার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে সঙ্গে করিয় 
তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আমি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে 
বলিলাম যে খালিহাতে সাধুদর্শন করিতে যাইতে নাই, অমনি তিনি 
গাড়ী থামাইয়া বড়বাজার হইতে কিছু ফল কিনিকা1 লইলেন। আমি 
স্বামীজীর নিকট তাহার পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদিগকে বসিতে 
ইঙ্গিং করিলেন, আমরা প্রণাম করিম উপবেশন করিলাম! 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন 
যে১ শআপনি, যেরূপ অতি-সাঁধারণ-পোষাক পরিয়া আপিয়াছেন, 
গ্েখন কোন দেকানে যাইক্না যদি আপনি এক জোড়া কাপড় 
বাকিত্ডে চাহেন ফেহই আপনাকে তাহা দিবে না কিন্তু সেই 
দোকানদারকে বন্দি আপনি কোন প্রক্ষারে জানিতে দে যে আপনি 
হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বাবু, তখন লে তাহার দোবালের পন্ড 
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জিনিয় আপনাকে ধারে দিতে কিছু মাত্র কুষ্ঠিত হইবে না। 
এইক্ী প্রকৃত-সাধুগণ ঘতদিন নিজকে প্রক্শিত করিতে ইচ্ছু। 
মা করেন ততদিন তাহাদিগকে বাজারের লোকেরা (সংসারের 
লোকের! ) চিনিতে পারে না, মনে করে এ ব্যক্তি সামান্য ভিখারী 
কিন্ত প্রয়োজন মত তাহারা বন আত্মপ্রকাশ করেন তখন 
অনেকেই চিনিতে পারে। কিন্তু আপনি যে পোষাকেই থাকুন 
পরিচিত লোকদিগের নিকট লুকাইতে পারিবেন না সেইরূপ 
বাহাদ্দের সাধু চিনিধার মতন্‌ দৃষ্টি 'মআছে, তাহাদের ফাছে কোন 
সাধুই লুকাইতে পারে ন11৮ 

স্বামীজীয় উপদেশ খুব মিষ্টি লীগে; তখন তিনি দুই একটী বালাল। 
শব মিশাল দিয়া কথ! বলিতেন, এখন বেশ বাঙ্গাল। বলিতে পারেন। 

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ৮ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ত্রাহ্মদঘাজের কয়েক 
জন ধর্মপিপাঙ্গ ব্যাক্তি স্বামীজীর সক্ষে আলাপ করিয়া বিশেষ পরিতুই্ 
হুইয়াছিলেন। 

জানিনা কি কারণে এই সময় স্বামীজী আমার মতন সামান্ত 

ব্যাক্তিকে শ্রীশ্রী কবীর সাহেবের কতকগুলি দোহার বাঙ্গালাধঞ্রে 
অন্ধবাদ করিতে আদেশ করেন। তখন আমি হিন্দি ভীষা মোটেই 
জানিতাম না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে আবার কবীর 
সাহেবের ভাষা, গেৌসাই তুলসীদান প্রভৃতির ভাষার ন্যায় সরল 
ও সংস্কৃত-বহুল নহে, উহা! একান্ত গ্রাম্য শব্দে পরিপূর্ণ বিশেষতঃ 
কবীর সম্প্রদায়ের আঁচার্ধাদিগের নিকট পাঠ না করিলে কবীরের 
ভাব বুঝা! একরূপ : অসাধ্য, কাজেই: স্বামীজীর- আদেশ শুনিক্না 
আমি বিশ্িত হইলাম | তিনি আমাঁকে প্রতিদিন নিয়মিত ব্ূপে 
নিজে গড়াইতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে ইহার পরে প্রায় ১৫ বসর 
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কাল যাহা যাহা ঘটিল এস্থলে তাহা! লিখিতে গেলে একটু অগ্লী- 
সঙ্গীক হইবে । ভগবানের' কৃপায় যদি স্বামীলীর আদেশ পালন 
করিতে পারি তখন নে সমস্ত্র কথা গ্রকাশিত হইবে। শীঘ্রই সে 
গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। কবীরের সেই সকল অমূল্য 
উপদেশ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত হয়, বাক্ষালীর। যাহাতে 
ভ্রান্তিতে ন! পড়িয়া সেই রসের গ্ররূত আম্বাদ পায় তজ্জন্ত স্বামীজীর 
অত্যন্ত আগ্রহ দেখিলাম । বাঙ্গালী জাতির উপর সাধুদের বিশেষ 
কুপা-দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

সাধুদিগের অনুভূতি কেমন তীক্ষ ও তীত্র এবং আত্মদর্শন কত দূর 
সুক্ষ ইপ্হাদিগের ব্যবহারিক নিতা কার্যের মধ্য দিয় না দেখিলে 
তাহা বুঝা বায় না। সকল মানুষইত দেখিতে প্রায় একরপ, 
সকল সাধুদেরই সাধুর পরিচ্ছদ এবং সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে 
নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট ও উচ্চদরের কথা বলিতে পারেন কিন্তু 
প্রকৃত মহাপুরুষদিগের দৈনিক ছোট ছোট কাধ্যের, মধ্যে এমনই 
বিশেষত্ব আছে ষে, কোন সাধারণ ব্যক্তিই সে সকলের অনুকরণ করিতে 
পারিবে না। একটা ছৃষ্টান্ত দিতেচি। 

ভোলাগিরি মহাশয় প্রভূপার্থ ৬ বিজয়ক্কৃষ্জ গোম্বামী মহাশয়কে 
পআশ্ততোব” বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি কথ প্রসঙ্গে কোন 
ফোন লৌকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আশ্ততোষের নিকট বনু 
লোকের দমাগম হয়, এত লোক-সংঘট 'ভাল নয়”, 1 এই কথা যে দিন 
হইয়াছে তাহার পরের দিনই, সকাল বেলার আমি গ্গান্নান করিছে 
ঘাইয়] ফিরি] আমিতে স্বামীজীকে প্রণাম করিতে তাহার বড় 
বাজারের . বাদা বাটীতে গেলাম । আমি প্রণাম করিলে ভিনি আমাকে 
বলিলেন “বড়ই ভাল হইয়াছে থে. তুমি আসিয়াছ, : কালকার 
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্ে 
পন শি পিছ পা ততই তত পিট তি পপির তা শিলসিল সি সপ শত শর গা শীল ০৯ পপ শীত টিপিপি লি লাজ কা ক পালি লিপ উল পিচ 
॥ 


সার! রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নাই, একটা যন্ত্রণা বুকে লইয়া 
আমি: রাত্রি কাটাইয়াছি। আমি এইরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলাম যে, আশুতোযের (গৌঁসাইজীর ) নিকট বড়ই লোক- 
ঘট হয়, এতট! হওয়া ভাল নর । এই কথা বলার পরে আমার মনে 
বড়ই ক্লেশ হইয়াছে । ধাহারা আচীার্ধয-ভাবে আসেন, তাহাদের 
নিকট লোৌক-সংঘউু ত হইবেই হইবে। গর্গ ও যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খধিগণ 
সহ স্হত্র শিষা দ্বার! পরিবেষ্টত হুইয়। থাকিত্ডেন। তুমি আশুতোষকে 
বলিবে যে. আমি তাহার সন্তান, আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহার 
জন্ত তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন 1 
আমি অত্যন্ত আশ্চর্যযান্বিত হইলাম যে কাঁধ্য করিলে অন্যলোকের 
মনে কিছু মাত্র অনুতাপ জন্মিত না, ত।হাই করিয়া ই'হার এত অনুতাপ 
হইল! দবেশীলোক-নংঘট্ট ভালনয়”' এইরূপ একটা কথা বলিয়া যে 
মনে ক্লেশ হইতে পারে এবং সেইজন্য রাত্রির স্থ-নিদ্র। বন্ধ হইতে পাৰে, 
ইহা ত অনেকের চিন্তার ও অগোচর। এইরূপ দৈনিক-জীবনের 
প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়াই সাঁধুদিগের মহিমা 
প্রকাশিত হয়| বড় বড় কাঁজেকি বড় বড় উপদেশ-দানে পরিপাঁটা 
থাকা বিশিষ্টতার বিশেষ লক্ষপ নহে। শিক্ষার প্রভাবে এবং সভ্যতার 
খাতিরে অনেকে ভর্্র জাঁজিতে পারেন কিন্তু সেরূপে সাধু সাভা 
যায় না, ছোট ছোট কাজেই ধরা পড়িয়া যায়। অস্তর-তম প্রদেশ 
হইতে যে সপ্তাব গুলি আপনি ফুটিয়া উঠে, উহ্থাই সাধুজার লক্ষণ । 
আজ ১৫ বদর হইতে স্বামী ভোলানন্দগিরি প্রায় গ্রতিবৎ্সরই 
শীত-খতুতে কলিকাতায় আসিতেছেন। হরিদ্বারে. তাহার আম 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে ৷ বাঙ্গাল। দেশের বিভিন্ন-স্থানের বহুসংখ্যক নরনারী 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । যে দকল .লৌক কোনও, ধর্ম্মই 
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মাঁনিত, না, একান্তই শ্বেচ্ছাচ।রী ছিল, সেবধুপ বহু বহু লোকও 
তাহাও আশ্রয় গ্রহণ ঝারয়। শাস্তিলাভ কারয়াছে। | 

স্বাধীজীর শিষ/ বগ্গের মধো আমিষ আহার একেবারে নাষদ্ধ। | 

মহাতা! অমরানন্দ স্বামী 1-- দাক্ষিণাঁত্যে নাসিকে ইহার 
পূর্বাশম । ইনি একজন বিশে প্রতিভাশালিবব্যক্তি । সন্যাসীদিগের 
মধে; অনেকে প্রেমাবতার প্গৌরাঙ্গ এবং তাহার সাগ্গে পাঙ্গগণের 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ। কিছু এই স্বামীজী চৈতন্য-ধন্ম সবিশেষ 
জানেন । ঈনি পাঠাবস্থাহ স্তায়ণান্্ পড়িতে, নবছীপধামে ছিলেন, 
সেখানে থাবিয়াউ ইনি গৌড়ীয় নৈষব ধর্ম অবগত হইয়াছেন । হনি 
(বলিলেন “গৌরাক্দ যে ভাবে, বদানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই ঠিক। 
শঙ্ধরের অন্ভায়ও প্ররূপই ছিল, কেবল ন। বুঝিয়া গোল হউয়াছে। 
মহাত্মা 'অমরানগ্ৰ এক” ৭ 'সদ্ধ-পাঞিত। 

মাত! মৌনী বাঁবা ।- অনস্তাশ্রে মৌনী বাবা (ছিলেন। 
অনদ্থাশ্রম সন্লানিনবানেরই এক মংশে অবস্থিত । ইনি দেখিতে ভোলা: 
নাথ পুরুঘ, সপাক্কাব, খুখ্টিভ-মন্থক, কৌপিন-মাত্র-পরিহিত। একথান। 
ঙা কুটারর এক প্রান্তে আপনার মনে আপনি বসিয়া আছেন। 
ইষ্টাকে দেখিলে জৈলঙগ স্বামীকে অনে পড়ে। শ্ুনিলাম ইনি অসাধারণ 
বাক্ি। সন্পাপীবা। লেনে, গদ্দভঞাণানু রাগী, কিন্তু ইনি সেরূপ নহেন। 
| » খদিও কগা না বলা টার মলামত কিছু জান যায় না কিন্ত এক দিন 
[এক স্থানে ঝি টী্তন শুনগ্র' ইস্টার শরীর এগ কম্পিত হইতে লাগিল যে 
নর ভা বিনেষ ভাবে লক্ষা করিলেন । 

মছ। ভা! | কেশবান ন্দ আ্বামী 1৮ সন্যাসিদলে, নই এক মান 
বাঙ্গালী ছিলেন। কলিকাতার লন্গিকটে ইহার ূর্বান্াম ছিল ।' ইনিও 


মাতা! শেল! বাখা । ৩৫ 


সাধুদিগের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাক্ত। কেশবানন্দ অনে-” কঠিন রোগের 
উধধ জানেন, এজন অনেক বড় বড় ধনিলোক ইহার খশীভৃত । উনি 
রো আরাম করিয়া অর্থ গ্রহণ এরেন, অন্ধপে ইহার প্রচুর অর্থ 
সংগ্রন্থীত হয় কিন্তু ভাঙা ঘা নিজের সুখভোগেব কোন বান্দোবস্ত 
করেন না, ফেখল সাধু ও কার্ধাণী দেবায়ই নেট সকল অর্থ ফাগিত 
বম ইহ্থার ক্মাতি থা অতি ছসিদ্ধ, দেলাতে স্ললোক ইহার আশ্রমে 
হ্যায় নাভ করিয়াছে | মহা" পকুতিও আন্তিশয় সহ্বান্‌ 
মহাত্ব। শেক বাবা | এপাহাবাদে দুর্গের নামে একটা নট 
বক্ষালে উই আশম। লোকরা ইউকে নেঙ্গাপরমহ'স বল। ভাবলাম, 


ঈঞ্চনাস বলিতে ই'ভার শরীর রোমাঞ্চিত ইরা উঠে! ইষ্াৰ উদ্ারতাও 
মতি আন্তর্ঘয। রি । কোন্‌ শানু মানেন না, এজন্য শান্ধুখী হিন্বব 
গণের টীঙাদের প্রতি আদ্দা লা খাকারই কথা । একদিন এ এজন দাতুপন্থী, 


এশা 


ভি উপস্থিত অগ্নান্ত সকলকে 
বলিলেপ খালা বড় ভাগ্য দস ও বুক হইতে পারে কারণ ইহারা 
কেবল নিষ্ঠার সহিত গুরুবাকা মানিয়। চলুন 1 তিলক, ফালা, ভেক 
নিয়া অনেকে সত গতরন মাহি আয়াছেল কিন্ত দাতপ হ-দিগের দৃষ্টি 


কা 
| 


নেঙ্গা দাবার আত্ম উপস্থি” ঈইপলে 


এন্তর-শুদ্ধির দিকে? | আরা বলিলেন শান্ত আর পন্থা, ইহার 
একটি ধরিয়া চগিলেই জয়! শা খাষ বাকা, পন্থা কোন সিদ্ধ পুক্কদের 
'পদর্শি্ছ পথ, ভাভগতি চজিলেও স্থানে ীভান যাইব? | আমরা 
সচয় চি দেখি আমাদিগের মধ্য গুঙ্েইি হউক, ঝ সন্ভালেই ভউক, 
শিরুত্মত তীবণা্ধী 'ঢুদন লেঠের আইতে মিলন হংলে তাভাদের 
লালোচমা র পলিণান পায়গহই নিজ তু, কিন্ত ঠ সাধুদিগে 'র প্রর্ণালী ভিন্ন । 
বিরুদ্ধ মতাবগঞ্থ? দিগের মধ্যে দোষ গুণ উভরই আছে, ম্মামাদের দৃষ্টি 
দোষের দিকেই আগ ছুটে মুতরাং আদা খুএ ফেলিয়া দোষেরই 


ৃ 
৩৬ প্রয়ীগ-ধামে কুস্ত-মেল। | 


এসসি দলিত সির 








বিপিন বী তি একি উরি রী করাস্মিসিপধিন সপ 


আলোচনা করি, সাধুবিগের চক্ষু আগেই পরম্পরের গুণ দেখে, কাজেই 
তাহাদের আলাপের পরিণাম মিষ্ট হয়। 

নেনা বাবার দীনহীনতা ও গ্রচুর। তিনি বলেন “আমি প্রদ্নাগ 
রাজের দ্বারবান, আমাকে ন। দেখা দিয়া কেহ রাজ-বাটীতে প্রবেশ 
করিতে পারেন না। 





পপর আপ ৮৮ 
রর 


বৈষ্ঞব। 
সহাত্ব। রামদাস কাঠিয়া বাবা । 


ইনি বৃন্দাবনের চৌরানী ক্রোশের দহান্ভ। সীধুরা ই হাঝে 
ব্রজবিদেহী, বলেন । ইহার তাঁৎপর্ব্য এই যে, ইনি দেহে থাঁকিয়াই 
যুক্তিলাভ করিয়ীছেন। বৃন্দীবনের লোকেরা এবং অন্যান্য সাধুবগ 
ইহাকে জিতেক্দরিয় মহাপুরুষ বলিয়া জানেন। সুগঠিত অটুট 
শ্রীর বার্ধক্যকে উপেক্ষা করিয়া আপনার যৌবন-পুণ্যের উজ্বল 
 প্রমীণ শ্রাদর্শন করিতেছে । স্ুপক্ৃ-কেশরাশি গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত 
বিলম্িত, একটি বুহগু ছত্রের নীচে অতি দামান্য কম্বলীসনে 
ইনি বিভুতি-ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন । শারীরিক গঠন, দৃষ্টি, 
উপবেশন সমস্তুই অতিশগ্স দৃঢ়তা-ব্যগ্তক | পঁরিধানে, মাত্র 
একটা কাঠের; কৌপীন। ; কাঠের কৌপীন পরেন, বলিয়াই 
 ইহছবদিগকে কাঠিয়া বারা বল্ে। তিনি বে কত ঘড় একজন 


মহাত্সা রামদস কাঠিয়া বাবা । ৩৭ 


এপি শি বাসা ক পর সর রত এর পা জর সিসি টপ টিম রি পর পল সী কর পা 


প্রভাবশালা লোৌক, কত শত শত লোক যে তীহার আভজধীন, 
কত রাজা মহারাজ! যে তাহার আদেশ পালন করিয়া! আপনা- 
দিগকে কৃতীর্থ মনে করিতে চাহেন, তাহা বাহির দেখিয়! কিছুই 
জানিবার উপায় নাই। বেরূপ শত শত জন্য।সীকে বঙ্গদেশের 
গৃহস্থেরা অনাদর-বাক্যে গৃহদ্বীর হইতে দূর করিয়া দেয়, 
ব্রজবিদেহী কাঠিয়! বাবার বেশভুষায় তাঁহাদের হইতে কেরি 
পার্থক্য নাই । এক সময় গোয়ালিয়ারের মহারাজ! ইহ?র নিকট 
বরধোড়ে দণ্ডায়মান হইয়! প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, “আমি 
মহারাজজীর কি সেবা করিতে পারি ?” তাহাতে রামদাস 
বলিলেন, “বাবা, আমার কোন সেবা নাই, ভুমি আনন্দে 
থাঁক।” ইনি অনাসক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ । একটা শিষ্য পায়ের 
নিকট উপবেশন করিয়া গুরুদত্তনাম জপ করিতেছেন, আর অশ্রু- 
জলে ভাঁসিয়া যাইতেছেন। এত লোকসমারোহ, কথোপকথন 
গোলমাল, কিন্তু তাহার কোন দিকেই ইহার দৃষ্টি নাই। ঠিক 
পতি-বিয়োগ-বিধুরা সতীর ন্যায় কাহার ধ্যান ধারণায় বে তিনি 
মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়ীছেন, তাহ! অন্যে কি বুঝিবে ? মনে হয় 
সেই হারাঁধন লাভ না! করিয়া! তিনি বুঝি আর সংসারের কোলা- 
হল শুনিবেন না। চঞ্চলচিত্ত আমরা, একনিষ্টতা কিরূপ 
জানিলাম না, অনুরাগের কথা শুনিলীম কিন্তু অনুরাগ কি 
বুঝিলাম না, এইরূপ আশীবদ্ধ-সমুৎকন্ঠিত সাধকের দর্শন-লাভ 
আমাদের পক্ষে মহাপুণ্। কাঠিয়া-বাা জ্ঞানপ্রেমের মূর্তি, শুনি 
যাছি, যে ভীহা'র নিকট দু-দিন থাঁকে, সেই তীহার আপন হইয়া 


৩৮ প্রয়াগধানে কুস্ত-মেলা। 


যার । এড সেলাভে বৈষ্ঞধ্দল ভীহাকেই অগ্রণী করিয়া স্াণ 
কারয়া ছিলেন। জনপ্রতি মেলাবসানে তান নিজ আশ্রম 
বুন্পাবনে গিয়াছেন। তাহার আশ্রম রাধাকুণ্ডে। 


আঞরামদাস কাঠিথা সাবার জীবন কথা | 


এক এক জন সাধু পুরুষ এক একটা গুকাণ্ড অন্নসন্ত্ররূপে ধিরাজিত 
থাক! ধাগীাৎগকে যেরূপ নী।ত ও ধণরগ অনজন বিতরণ করেন, 
ভাহ। দোখলে 5ক্তিভরে তাহাদের চহণে হুদার অবন্ভ হহখা পড়ে! 
কিন্ত হার, সেই সকল সাধু-পুরুষাদখের সর্দগে আমাদের দেশের 
আধকাংশ শিক্ষিত লোকের পরিচয় নাহ ! 

সেদন আমার আত্মীর একটা বিল।ত-ফেরত যুবক আমাকে বিণ, 
“সাধুর! আমা14গের নিকট আনিয়া উপদেশ দান করেন না কেন? 
আমি বণিলাম “তোয়ুর। তাহাদের নকট যাও না কেন”? বুখক বাদল 
“আনণ1 কোথায় তাহাদের খুঁজিয়া দরিৎ ৮ আম ঝাললান, অথোগা- 
জর্জনের জন্ত 'দণে দ্রেশে পুরিতে পার, আর সাধুদর্শনের জন্য একটু 
নড়িতেঃ পার লা, ইহাতেই বুঝ।যায় যে ডাঁদ অনধিকারাঁ, ধম্ম লাভের 
জন্য তোমার এতটুকু ব্যাকুলতা। ৪ নাই সুতরাং ভোমার মত অনধিকারার 
নিকট দাধুবা বুথ কথা ছড়াইতে আগ লবন কেন? সত কাহাকেছ 
অন্বেষণ কয়ে না, বত্বকেই অন্বেষণ ক'রয়! খাহিত করিতে কয়) 

বলাত-ফেরও বুখকটীকে এই কথা বাণ) আমি নে মনে ভাবিলায” 
যে, সু দেখিয়াহা বা ইহারা সহজে করূপ' চিনি লাইবে ? নেক 
' লাধুষ দুইটা ভাবে চলেন, একটা, পগছন্ন ভাব” ও অপরটা গ্ফট- 
'ভাবছ,। গ্রথঙ্গ স্কাবে' ভাহারা ঘেসকণ আচরণ করেন স্ভাঙা দবৌখর। 


প্রীব্ীরামদাস কাঠিগ়া বাধার জীন কথা । ৩৯ 


পিক 





এরা ০ জাতি পঞ্জউ পাকা কিনা ছি 





এরিক (লি ও রি ্রিংক 


অনভিজ্ঞ লোকের! তাহাদিগকে সাধু বালয়া চিনিতে পারে না। কোন 
মভাপুরুষ হয় ত গরুর জন্ত ঘাস কাটিতেছেন, কেহবা একটা সামাস্ক 
বিষয় লইগ্না এক জনকে গালাগাল করিতেছেন, তুমি ত প্রথম দর্শনেই 
বিরদ্র হইয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন কাঁরবে। পাচ সাতাদন 
চাঁপাটা থাইয়। কম্ধলে শগ্গন করিয়া তাণার দিবা রাত্রির ক্রিন্না কন্ধম 
দোখতে ভোমার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাত ল্ুম্তবাৎ গকশী ডাব নারকেলের 
ছোবড়া চিবাইয়। সেট।কে নীরপ বলিয়া পা্তা।গ করার মতন বাহিরের 
দু একট! আচরণ দেখিরাই সাধুকে পরিত)াগ কাঁরবে, তোমার কল্পিত 
সভাতার সঙ্গে ষাদ তাহার ব্যবহারের কিছুমান্ত্রে আমল তনু, তখনই তাহার 
উপর চটিয়া খাইবে। 

সাধুদের একটা শ্বতন্ত্র »ভ্যতা আছে, পরিষ্ঞার পোযাক পাঁরচ্ছ 
অথব! ঢাকা চাপা কথাবার্তা (06011188588 ) মে সভ্যতার পরিচারক 
নহে, উন্মুক্ত-ম্বদয় এবং অপকট আনণই তাহাদের সভ্যভার বিশিষ্ট 
উপাদ্বান। মে সভ্যতা বুঝির। ল ওয়ার জগ্ত অভিজ্ঞতা না থাকিলে সনেক 
সময় তাহাদের আচার ও আচরণ দেোঁখ্য়। আমাদের সভ্য দোকেরা। 
বিরক্ত হইর। যান । আহা! এরদের ।নম্্ল আকাশের মতন মহাপুরুষ 
দিগের উন্মুক্ত নিশ্মুল হৃদয়ের কগা৷ ভাবিতেও ভক্তিভরে হৃদয় অভিস্ভূত 
হইয়। গড়ে ! 

ধাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য এই যে, কয়েক বৎসর হুইীতে অনেকজন 
মহাপুরুষ বাঙ্গালা দেশে আত্ম-এ্রকাশ করিয়াছেন এবং মঝে মাঝে 
তাহাদের পদ্রধূলতে এ দেশকে পাত্র কারয়। তুলয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে ব্রজদদেহী রামদাস কাঠিয়া বাব। একজন প্রধান মহাপুরুষ । শক্ত 
শত স্ু-শিক্ষিত বাঙ্গালী-খৃন্মাথী তাখার এ১৫ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 
কতার্থ হইয়াছেন। 


৪৩ প্রশ্াগ ধামে কুস্ত-মেল। | 


শর সপন তি শপ উন পাপ পশলা সি জানা উঠ দি জি পপ পতি উপ পরল ক শর বাস পপ ৯৮ পাস কল লাশ পসরা পাপ আপানার সক 


পরিচয় । 


রাষদাস কাঠি বাব! শ্রীসনকাদি প্রবর্তিত নি্বার্ক স্পা ভূক্ত 
অবধূত ছিলেন । এ সম্প্রদায় ববাধাকুঞ্খ ধুগলরূপের উপাসক। 

' ৫কংড়া ভেলীর সন্নিকটে জাঁলামুখী নামক পিঠস্থানে ব্রাঙ্গণ বংশে 
মামদান জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পিতার অনেক পুত্রের মধো এক পুত্র । 
কাহাদের সংলারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল । 

কোন্‌ সনে তিনি জন্মগ্রভণ করেন তাহ! আমর! জানিতে পারি 
নাই। কেহ বয়সের কথ! তুলিলে তিনি বাছ্ধে কথ! বলিয়। সে কথ। 
ফাটিয়। দিতেন। শ্রীবুন্দাবনের আশা-বৎসর-বনবক্ক বুদ্ধেরা৪ বলিত য়ে, 
বাবাকে তীহারা এইরূগপই দেখিতেছে । কাঠিয্। বাবা! খাল্যকাল 
হইতে কঠোর হঠ-যোগ অন্যান করিয়াছিলেন, তাহার সুগঠিত শরীর 
মে তপস্তার ও ঘৌবন-পুণোর স্পষ্ট পরিচয় শ্রদধান করিত। বোধ হয় 
তীঁহার বয়দ অনেক হইয়াছিল বলিগাই তিনি বয়সের কথা বলিতেন 
না, কেন না সেটা একট! বুজরুককীয় কারণ হইয়! উঠিতে পারিস : তিনি 
বু্গকূকী পছন্দ করিতেন না। 


সাধুসঙ্গ লাভ। 


আট দশ বতলর বয়সের সময় রামদাস রাখাল-বালকদিগের দলে 
মাঠে মাঠে থুরিয়! বেড়াইতেন | সময় সমন্ন ষে সকল পথশ্রান্ত সাপুগ?ণ 
ুক্ষতলে বদিয়া বিশ্রাম জান্ড করিতেন, বালক রামগ্বাম ঘর হইতে নান! 
রায়ের থাসত আনিয়। তাহাদের সেরা করিতেন । এই কার্য তাহার 
বড়ই আনন হইত। শ্রজন্য পি! মাত! ও পরিজনগণের অগোচরেও 
তিনি ধর হইতে নান! বস্ত আনিয়া সাধু লেখায় লাগাইতেন। 
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ভীত্রীরামদান কাঠিয়। বাবার জীবন কথ! । ৪১ 








পা সিপাতিকসটিটিসিক  আপ শী সি লি | সিখিশিপিপাসীল আ্ী ভিসি খন পাল সা সির জ্জী আলামিন রণ রমা শট লালা গর 


এক দিন একটী লীঁধুকে রাঁমদান জিজ্ঞাসা করিলেন, পাবা, ক্রিছু 
খাবে 7 তিনি 'ঘলিলেন, “তোর যা ইচ্ছে নিয়ে আয় বালক 
গোপনে ঘর হইতে বিবিধ খাদ্য বস্ঘ লইয়! প্রাণ খুলিয়! সাধুকে খাওয়াই- 
লেন। বালকের ব্যবহারে পরিতৃপ্র হইয়। সেই সাধু, প্রাণ ভত্িয়+ এই 
আশীর্বাদ করিলেন, “তোম যোগিরাজ হে। যায়েগ!,” অর্থাৎ তুমি 
যোগিরাজ হইবে । 

এই আশীব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বালক বামদাস আনন্দে অধীর হইয়া 
পড়িন্দেন, উল্লাসে তাহার প্রাণ *ণচিয় উঠিল। কোন স্ু-দরিদ্র ব্যক্তি 
রাল্যেশ্বর হওয়ার আশা পাইলে যেঝপমানন্দে উন্মত্ত হয়, “যৌগিরাজ” 
হওয়ার আশায় বালক-রামদাসের হৃদয় তদপেক্ষ! উন্মত্ত হইয়া! 'উঠিল। 
তিনি ষাহাকে কাছে পান তাহাকেই বলেন, “হাম ত ঘোগিরাজ 
হোগা |” সাধুর আশীর্বাদ তাঁহার এমনই পছন্দ হইল যে, সে আশী- 
ব্বাদদের সফলতা সম্বন্ধে তাহার বিন্দুম্মাত্রও সন্দেহ রহিল না। 

এক দিন মাকে বলিলেন যে, তিনিত যোগিরাজ হবেন, ন্তরাং 
গৃহধর্প তাহার দ্বার] রক্ষা! পাইবে না; তাহারা যেন তাহার অস্তান্ত 
ভ্রাতাদিগকে বিবাহ করাইয়া সংসার রক্ষা কবেন। শ্হাম্‌ত যৌগিরাজ 
হো যায়েগা” এই কথ! বলিতে বাঁলতে সর্বগাত্রে ক্ষতির লক্ষণ গ্রক্কাশিত 
হওয়ায় রাঁমদাস অপুর্ব শ্ীধারণ করিতেন । 


উপনধ়ুন ও গুরুল'ভ । 


উপনয়নের পরে প্রগাঢ় তক্তি ও অভিনিবেশের সহিত গায়ত্রী-মন্ 
যপ করিতে লাগিলেন এবং একদিন একদল সাধুর সক্ষে গুহ হইতে 
' বাহিগ হইফ। পড়িলেন। যিনি "যোগিরাজ* হইবেন সংসারেন্স কোন্‌ 
বন্ধমী তাহাকে আরব করিয়! রাখিতে শাঘে? ঘোগিরাজ হওয়ার 


৪২ . শ্রয়াগ-ধামে কুসত'মেল। ৃ 


৮ শিট উর সি পণ সপ সতী 1 সন পরসসিশিশিক লী সপ প্লাস স্পাপীনিকলতি লস লা সিপ্রপলী তি সপিলাছি লিস্ট ৯ পা উল সস পাস জা ০০০ সি এ সপ ০ 


প্রলোভন ভিন্ন অন্ধ কোন প্রলোভরই াগাকে প্রলুনধ করিতে পারে 
নাভ। 

কাশীক্ষোত্র উপস্থিত হইয়া তিনি বিদ্া উপাঞঙ্জনে মনোষোণী হইলেন, 
কেননা, শান্্রপাঠ ধন্ম-সাধনার একটী বিশেষ অঙ্গ । নিবিষ্ট মনে উপযুক্ত 
'আচাধ্যের নকট বিগ্যাভ্াান করিঙেন; কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র ষপের দিকেউ 
ভাঙার মনের গতি ও প্রাণের টান প্রবল ছিল। 

'এই অবস্তায় একদিন শ্বপ্পে দেখিলেন গায়ত্রী দেবী তাহাকে আদেশ 

করিতেছেন ঘে, আর এত লক্ষ নাম ঘপ করিলে তিনি ( গাক্রজ্রা ) 
তাহাকে প্র্ক্ষ হট দর্শন ।দবেন। তন সেই: পরিমিত-মংখ্যক 
নাম ধপ করিতে প্রবৃত্ত ভইলেন। 
_কছুদিন পরে রামদাস ভূপালরাজো এক সরোবরের তীরে একটা 
সাধুর দশগ পাংলেন। তাহার নাহ্‌ শ্রীন্ধানী দেব্দাসজী, তিনি মহা- 
পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। রাদ্দাস তাভার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন । দীক্ষা গ্রহণের সতী দিবনে তিনি গায়ন্রা-মুস্তির সাক্ষাৎ 
কার লাভ কাগলেন। বা৭ও তখনও তাহার যপসংখ্য! সম্পূর্ণ হয় নাই, 
কিন্তু গুরু কপ প্রাপ্ত হওয়ার সেই অবস্থায়ই তাহার গায়ী-দমন 
ইউ 1*% 

গায়ঙাদেবা দুর্তিমতী হইয়া সাক্ষাৎ, দশন দিলেন এবং রামদাসকে বর 
দিতে 87 রাখদাদ তীভাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
পা মদগুর লাভ হহমাছে, গ্ুতরাং মামার আর কিছুই প্রার্থনীর 
না ৫ আপনাকে আমি দঞ্ডবৎ প্রণাম করি।” 


চু 





শস্ স্কি' ১৬০ ্ট শন পীপিলিশীন শস্  পপপাাশিশিতিশীপ বসল পলা? তি পশপপপাপাশ পলি 2 পাপী শি আশিক পপি কির ৮ পে পাপা বপপির র বাপইীব্া৯ 


& মহাপুরুষ জন (৭০1) ৮0৩ 787১4১% ) যখন বিশু খাঁষ্টুকে দীক্ষা প্রদান করি” 
লেন এখনই শুর নিকট হ্র্গরাজ্ প্রকাশিত হইল । 


ঝমদাস াডিয়া হাখার জাবন কণা! । ৪৩ 


লি পু পসপাদিলা লে পা 0১ প ছি পি পি তি শা শি 5 রহ চর লি. পাস্পিলাটিল ৪ শি পা পাশ শসা শিব শিসসি পালা ১০ 
হ 


কাঠিয়াখাব। খপিতেন ছে, তাহার আকু বড় দম্মাল ছিলেন । গুরু 
উহাকে আদর কারক ভাঙল তেন নাঃ গালাগালি লা দিয়া কথা নলিডেন 
রোভিন। কোমরে এমন কাঠের 
রা বাধিয়। (দিঃাডিছেন যে, শুতে গেলে এডই লাগ 1 ভিন ভাঙ 
একখ ন কাগও নি উহ ভান মজে জড়ারতেনল। শীতের 
সময় ধু? ; কাছ পাওয়া থাকেন! আহার সন্ধে গুরুদেব জপ্তা 


রঃ 


১ চামারা' 'যেণবঃ প্রভৃতি শান্বোপন 


টক 
শে 


দয়া প্রকীণ জারভেন, অনেক সমু অদ্ধাশিনে ও অঙলশনে বাধিত ভম, 
মাঝে সাঝে হখন "খন হারও করিতেন 1 এটি সকগ কথা বালতে 
বলিতে কাঠিজাবাবা গুরুগ্রেদে অধীর ভইয়া গড়িভেন, কখাঁয় কথানুই 
শঁঞতেল, গুরু বড়ছ দয়াল এ 
কঠোর শ'স, সা কারতে ন। পারির। গুরুজীর আনেক শিনা সারয়। 
পড়িল। ধামদান, গুরুদেবের সকল বাবহারের মো তাহার দক ফোখতে 
ছিলেন; কিন্তু এক দন ৭৬ ব্ষিয ঘটনা! ঘাট । গুর্দেব শিষ্োর 
জট ধাঁ এমন কব্দিরা টানিয়া দিলেন খে, শিষ্যের পরাণ কণগ্ঠাগত হল 
ইচ্ছার উপ অভ্যন্ঞ গুহার ক্সিদেন। গুকুতন্ত রামদাসের ডি 
বাধ সাজ ভাদয়! গেল । হান একখানা ছুরী হাতে করিয়া কাদিতে 
কাদতে গুরু দখের নিকট উপছ্িত ভউন্া পালন, এএহ ছুরিখানা লও 
দ্বারা আমার গুলী কাটিয়। ফেণ। আম মা বাপ, ভাভ বন্ধু 
ঘর গুহস্থ1, সম” ৮৪ কমাএ তোমাকে আশ্রয় কারা ছ, তু ছাড়া 
আমার মার কে মে? ভুমি যদ্দি এই ইচ্ছা করিয়া থা ও যে, আমাকে 
তোমার কাছে রা দে না, ভবে আমার আর জীবন-ধারণের 
গ্রয়োঞগন নাই ; ভুঁষ নিজের খাতে লামার গণা কাটিয়া দণ্ড, তো 


৪৪ বি চি রে | 


শি িলিস্সিল পাকি পাক পি পাসটিন শা শা সিল লা সির পিউ ০ ৪ শী চিলি হলি পদ তিনি ৯ সলিল আতা পি সপ দিপা এগ সি 


হাতে মৃত্যু আমার বাঞথনীয়। । এত কষ্ট সহ করিয়া: আর মি বাচিব না। এবং 
তোমাকে পরিত্যাগ করিনা আমি অন্তত্র্ত বাইতে পারিব না! স্তরাং 
মৃত্যু ভিন্ন মামার অন্ত পথ নাই, তুমিই আমার গলা কাটিয়া ফেল।” 
শিল্তের অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আজ গুরুদেব প্রনন্গমুত্তি ধারণ 

করিলেন। আজ রামদাস কঠিন পরীক্ষায় উত্তীণ হইলেন। গুরুদেব 
প্রয় শিশ্তকে বলিলেন, “তুমি সাধু হইতে ষাইতেছ, সকল প্রকারের 
দুঃখ দুর্দশা ও নি মধ্য 1দয়া তোমাকে প্রস্তুত করা আমার 
কর্তব্য । কত লোক তোমাকে দ্বণা করিবে, নিন্দা করিবে, ভণ্ড ও 
গমার বলিবে, হয়ত প্রহারও করিবে, তখন হয়ঠ রাগ করিয়া তুমি 
অভিসম্পাত করিবে কি মারাধারিই করিবে। তাই তোমাকে আমি 
সমস্ত দুঃখ ও অপমান লহাইয়া লইলান । আঙ তোমার পরীক্ষার শেষ 
হইয়াছে । উঠ বৎস, আর কাদিও না, আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ 
প্রসন্ন ভইয়াছি, এবং তোমাকে তিন বর প্রদান কৰিতেছি-- 

১ম-- তোমার কখনও খাছ্যবস্থর অভাব হইবে না। 

২য় সমস্ত শান্তর তোমার মধ্যে ক্কুণ্তি পাইবে 

৩য়--তোঁমার ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে । 

এুরুর্দেব যেমন রুদ্রমুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, চেলাটীও তেমনই প্রথর 

গ্রতিভাঙম্পন্ন ছিলেন, সকল প্রকার কঠোর ব্যবহারের মধ্যেই তিনি 
গুরুর প্রসন্ন-যুর্তি-দেখিতে পাইয়াছেন । উপনিষদের খাবিরা কদ্রের 
দক্ষিণমুখ দেখিযাছিলেন, রামরানও কুদ্রমূত্তির দক্ষিণ*মুখ দেখিয়াছেন। 
প্রত্যেক অত্যাচারের কথা বলিতে “গুরু বড় দয্লাল থে* বলিয়া তিনি 
'গুরুপ্রেস্কে অভিভূত হইয়! পড়িতেন। 
.. জামদাস যেমন তেমন চেল নহেন, তিনিও গুরুকে হাম প্রথম 
পরীক্ষা করিয়! লইয়াছেন। 


এরা পলা জর শি 


উীরামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন কথা । ৪৫ 


পাাজশিশিরীতি তিতা শা পা ৮7 পাপন শিলা সর্ট তি শির্পটিস্দ বশ লে লা পাডিতী তি তি স্পশিতি লি শত পরী 2 উিশা শিপ সি সপ পর্ন % শা সি দিপিকা িত, বদলী কল পদ পরী জী 
্ 


দিন জ্বাল দ্বিতে গিয়া কড়াট। উল্টাইয়া ফেলিয়া দির! 
গুরুকে বলিলেন, “ছুধ পড়িয়া গিয়াছে । একটা বিশ্রী গালি 
দিয়া গুরু বণিলেন, “হাম্‌ কো পরাকৃষা কর্তা স্থা় ?”-- আমাকে 
পরীক্ষা কচ্ছিদ্‌? 

08 গুরু শিধ্যকে জলখাবার ৪9 গাঁজা আনিতে আদেশ 
করিলেন শিবা বলিলেন, "টাকা কৌথায় ?% খুকু বলিলেন, কম'গুলু 
হাতে রা ক হও, টাকা জুটিয়া যাইবে |” রামদাস গুকতু 
আজ্ঞায় কমগ্ডলু লইয়া বাহির হইলেন | তাহার মনোহর মুর্তি দেখির। 
এক দোকানদার তাহাকে ডাকিয়া] তাহার কমগুলুতে কয়েক টাকা 
ফেলিয়! দ্রিল। রামদাদ ক্ষুধিভ হইয়াছিলেন, গুরুর জন্য খাবার কিনি 
তাহ। হইতে কিছু তুলির নিয়া আপনি খাইলেন। যথন গুরুর আনে 
উপস্থিত হইলেন, তখন গুরু বলিলেন, “চেনা এয়সাই হোনা। চাহি, যে 
গুরুকো। আগাড়ী গ্রসাদী কন্‌ুকে লে আতা স্থায়৮-- অর্থাৎ চেলা এমনই 
হওয়া! চাউ, দে চেলা গুরুর কাছে থান্ভ বস্ত গ্রপাদ ক'রেনিয়ে আদে। 
রামদাল বুঝিলেন বে, গুরুজী দূর হইতে সকল দ্বেখিতে পান । রামদ 
তখন দণ্ডবৎ এণ।ন রর অপরাধের জন্য শন প্রাথনা করিলেন । 

রামদাস গুরুদ্েবকে ছাড়িয়া এখন আর কোথাও যাইতেন না কিন 
একদিন গুরুদেব বিশেষভাবে আদেশ করিয়। তাহাকে পদত্রজে ৬দ্বারকী- 
ধান পর্ধাটনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন । এই দরীর্ঘ-পধ্যটনের পর তান 
যখন গুরু দশনের পুর্ণ আশা প্রাণে লইয়। প্রত্যাগমন করিলেন, তখন 
আসিয়া জানিলেন, স্বামী শ্রীদেবদাসজী মায়িক দেহ পারভ্যাগ করিয়া 
ইহলো।ক হইতে চালয়া গিয়াছেন । 

নিদারুণ শোকে অধার হইয়া কাঠিয়| বাব! কার্দিতে কাদিতে তাহার 
নিজের মাথার জটা ছি'ড়িতে লাগিলেন এবং (কছুক্ষণ পরেহ মুচ্ছিতি 


৬ ্ি পিয়া বামে হা 


৯ সিসি তি াসপিপীসিত লিলি খত পরত পা পিসি পলি শী 7 9. পি সিপাসিাসছি লা্সিরন্দিরিি পিপাসা উপী ২ পর আ্ীকিত সা্ণাটি শী সিপিসিলীদ্ ঈ লি চির শরাছি তিক তক তত লীলা? 
। 


ইয়া পড়িলেন , মুচ্ছ? ভঙ্গুর পরেও তিনি দর্ঘকাল মে ই গানেই 
ভত্যা দিয়া পড়িয়া গহিলেন। পাঁন ভোঙ্িন কিছুই করিগেন না 
তাহার চক্ষের জলে ধর! ভিন্রিয়। গেধ। কত-লোক্ত কত অঙ্ছরোদ 
করি, কত গ্রবোধ দিতে লাগল, “এজপ ভাবে আত্মসতত্যা ফরা অধন্ধু, 
উঠ, খাও, কেন কাত্বঘাতী হইতেছ*-এউক্ধপ কত কণা কেক দিন 
কত লোক বাঁলল, তিনি কাহারও কথায় কর্পপাষ্ঠ করিলেন ন।।) বর" 
শেষে একদ্দিন দেখিলেন, গুর্দেব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভইয়। হাত ধরিয়া 
তাঞাকে টানিয় তুলিলেন এখং বলিলেন, “এট দেখ শামি রয়েছি, গুরু 
কি কখন মরে 5 এই দেখ শা সাক্ষাতে আহি ভোমার কোন চিন্ু! 
না । বিপদে আপদে ভুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে » কাঠিয়াবাবা 
বলিয়াছেন যে তিন গ্ুরুদেবের শরীর স্পর্শ কয়া টিপিয়। 
পেখিয়াছেন। গটায প্রভৃতি শিষাগন দিশুকে এমনপ দেখিয়াছিলেন। 
ঃ গাক্ষ গুরুমুষ্তি দর্শন বিয়া এবং তীঁহার গ্রীযুখেব বাণী শুনিক্। 
রামদ দাসের চিত্ত প্রসন্ত হইল, শ্চিনি তস্কভাবে উঠিয়। আহ্বারাদি করিলেন | 
এই ঘটনা নাখদার তাবে এববসপুরের নিকানে ঘটিরাছিল। 

ইহার পরবে ভরতপুরে “নয়পানী নামক কুকের কাছে তিনি দিদ্ধি- 
লাভ করেন, এইখানে ভীগার ভগবদরশন কয় । এ ন্ষিয় 'ভনি নিজে 
একটি হিন্দি কবিতার নিজের আবস্থা লর্ণমা কলিবাছেল,- 


ধ 
“রামধাসাকা রি মিল! সয়লালীকা জজ ! 
"জন তে সাচ্চা মানে ঝুট মা মালে ও ৪, 0) 
থা অথ এই ঘে, নযনলানা কুগুর, ফাকে রা 'দালের বাম মিলি 


কাছে; ) জীধু গোছের এ ক টিক খলিয়াই মানি, কিন্তু গুপ্তা- 
'ককেরা (.পাষণ্ডেও)) ইহা বিশ্বাস করিতে পানে না), ও 


শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়। বাবার জীধন কথা! । ৪৭ 


সিলসিলা ক দিলি সত িল৯ শত? শি সপ এসসি স্তন সিএলীপাটিসিল সাসাসি পি সিসিক পপর পি গর | সি সিদ িলাসিল্াছি উঠার ভেদ ছি পিখসিলাশি 


. তার্থ পর্যটন । 

হিমালয়ের বিবিধ স্থানে ভ্রমণ করিনা দেব প্রশ্াগে কাঠিগ্বাবাবা ক্ছু 
দিন অবাস্থাত করিয়াছিলেন। সেখানে 'অনেক সাধু-সম্গানী থাকেন, 
কন্দমূলই তাহাদের প্রধান খাছ্ক। কন্দমূল দেখিতে সরদার মতন, উহ 
পোড়াইলে ভিভরের বস্তুটা মোহুনভোগের মতন নরম ও স্মখাগ্য হয়| 
বর্ষাকালে কন্দমূল পাওয়! যার না, এই জন্ত হেমন্ছে সাধুরা কন্দমূল অংগ্রহ 
করিয়া রাধার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বাঁমদাস দেখিলেন, উন্ভাও ত 
একপ্রক্গার সাংসারকতা, তবে এখানে থাকিলে লাস কি? আভারের 
জন্কা যদি বান্ত খাকিতে হইল, তবে ত সংসারে থাকাই ভাল, নির্জনে 
পাঁকায় ফল কি? 

দ্বেব-প্রন্নাগ ছাড়িয়া তিনি মথুরা মগ্ুলে আসিয়া বুন্দাদনে বাস করি- 
লেন। বুন্দাবনে আসিয়। শুনিলেন যে. “নিকুঞ্জকাননেশ অগ্কাধদি রাধা- 
ইঞ্চ নিচ্যলীলা করিয়া থাকেন । শাস্ত্রে আছে,-- ূ 

প্বুন্দাবনে মুকুন্দস্ত নিত্যলীল! বিরাজতে |” 

“নিকৃঞ্জ ্গাননে" নাকি এখনও কেহ বাঁভ্রিবস করে না, দিনে সেখানে 
লোকাঁরণা হয় কিন্তু সন্ধার পূর্বেই সকলে সে স্থান ডাড়িয়। পলায়ন 
করে। শুনিতে পা দ্বিবাঁভাগে সেখানে শত শত বানর চারিদিকে 
লাফালাফি কিয়! বেড়ায় কিক সন্ধার পূর্বেই সকলে সে স্তান ছাড়িয়া 
প্রস্থান কর । প্রবাদ আছে, ষদ্দি কোঁন ব্যক্তি সেখাঁলে রাহি ধাস 
«রে তবে তাহার মুড হয়, 'ষদ্দি মৃত নাঁও হয় তবে সে বাক্তি তন্ধ, 
বধিতর 'কম্বা পাগল হইয়া যাইবে ।: কিন্ত বীঙগারা বিশেষ তপোবলসন্পন্ন, 
তীহাদের কিছু ভয় সা। | | 

কাঠিয়। ধাবা রাজি দিন নিকুপ্তবাননে পড়িরা থাকিছু। ধস এ ধানে, 
৬ যাস কাটাইলেন । একদিন দেখিশেন, অপুর্ব বেছে সথিবেষ্টিভা 


৮ প্রয়াগ-ধামে হবেন! ॥ 


পপ 


শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রকাশিত হইলেন, সথীরা নৃত্যগীত করিতে 
লাগিলেন এবং নিকুঞ্জলীলা গ্রকটিত হইল। 





সস এপ পা এস পি জি জাত টি 





সাধুর. স্বভাব । 


যিনি মমস্ত ইন্দ্রি্স ও অনোবৃত্তিকে ্ববশে আনিতে পারেন, তিনিই 
প্রন্কত সাধু। ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্বিগুলি তাহার হাতে বাছিকরের পুতুলের 
মতন নৃত্য করে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক যেমন যখন তখন স্থরের 
যেকোন গ্রাম ক হইতে বাহির করিতে পারেন, সাধুরাও সেইরূপ থে 
কোন ভাঁবকে যখন তখন প্রকাশ করিতে এবং পরক্ষণেই উহার সংহার 
ক্করিতে পারেন। এই ভাবটা বুঝিয়া উঠা একটু শক্ত কথা । বিশেষতঃ 
'খাহ্থারা এ ভাৰ কখনও দেখে নাই, তাহারা ঠিক বিপরীত বুঝিয়া থাকে । 
ক্রোধ করার দরকার হইয়াছে, সাধু তথন রাগের ্থুরট! সপ্তমে চড়াইয়া 
একে বারে ছাড়িক্া দিলেন, আবার বিরুদ্ধ প্রয়োজন হওয়! মাত্র অমনি 
উহ্থাবন্ধ করিয়। দিলেন । ইন্ডিয় ও মনোবৃত্তিগুলি তাহারই হাতের পুতুল, 
তিনি তাহাদের অধীন নহেন। সেভার-বাদক যেমন ইচ্ছাঘাত্র তাহার 
অন্নুলী-তাড়নায় নরম গরদ থে কোন স্থুর বাজাইয়া যায়, কখন ষড়জে, 
: কখন পঞ্চমে, কখনও বা ধৈবতে বস্থার দেয়, সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি সেইরূপ 
আপন ইচ্ছামত মনোবৃন্তিগুলিকে ইঙ্গিতে পরিচালিত করেন। রিপুং 
দমনের অনেক পরে এই অবস্থা লাভ..হয়,.ইহা অতি উচ্চ অবস্থা । 
সাপকে ঝঁণাপতে বন্ধ করিয়া রাখা আর্/বিষধর সর্প লইয়। খেল! করা 
. এই ছুইটি কার্ধোর মধ্যে যত প্রভে, বিপুংদঘমন কর! আর রিপুকে বশীভূত 
করা এই দুই সংধনার মধ্যেও সেইরপ প্রভেদ | অসিদ্ধ ব্যক্তিরা. এই 
খেল! খ্বঁপিতে গেলে সর্গাঘাতে তাহাদের " মৃত্যু ঘটে।' ষে ব্যক্তি যখন 
“তখন যে কোন প্রবৃত্তির উদ্রেক করিতে এবং যখন তখন তাছাকে 


 জ্ই্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনকথা । . ৪৯ 


পি সপঅসসমপ্উ সপ সরস এপস সিল লস শি ১০ 


থামাইতে পাবেন. তিনিই প্রন্কত খেলোয়ার । যাহারা কোন সাধুকে 
কোন কারণে রাগ করিতে দেখিয়া মনে করে, এ আবার কেমন সাধু, 
তাহারা কখনই এ দেশের সাধুদ্দিগকে চিনিতে পারিবে না। 

কাঠিয় বাবার আশ্রমের পুজারী ও ভূতাগণ একদিন কর্তব্য কার্যে 
বিশেষ ক্রট করায় তিনি তাহাদিগকে যা! খুসী তাই বলিয়া গালাগালি 
করিলেন। দে গালাগালিতে কোন প্রকারের সঙ্কোচ অথবা সভ্যতার 
আবরণ ছিল না। গালাগালি করিব অথচ শিষ্ট-শব্দ প্রয়োগ করিব নতুব! 
অসভ্যতা হইবে, 'এ ভাবটা সাধুদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। তাহাদের 
গালাগালি শুনিতেও অতি মধুর লাগে, তাহাতে বিদ্বেষ বা কপটতার 
নাম-গন্ধ নাই। অত্যন্ত গালাগালি খায় পুজারী ও ভূত্য বলিল, প্বাবা, 
আর গালি দিও না, আমাদিগকে ব্দায় করিয়া দাও, আমরা চলিয়! 
যাইতেছি।” তৎক্ষণাৎ কাঠিয়! বাবা বলিলেন, “তোমরা চলিয়া যাইবে? 
আশ্রমকি আমার একলার ? এখানে তোমরাও যা, আমিও তাই, 
কর্তবা-কার্ধ্য কর নাই বলিম্ন! গালি দিয়াছি, তাহা সা করিতে পারিতেছ 
না, তবে তোমরাই এখানে থাক, মামিই চলিলাম 1” এই কথা বলিয়াই 
বাবাজী: কমগুলুটী হাতে লইয়া আশ্রম হইতে ধীরে ধীরে বাহির হুইয়! 
পড়িলেন। তখন সেই পৃজারী ও ভৃত্য দৌড়াইয়া গিয়া বাবাজীর পাসে 
পড়িয়! স্তাহাকে ফিরাইয়া আনিল এবং বলিল, প্বাবা, তুমি হাজার গালা- 
গালি দিলেও আমরা আর কথা বলিব না।” বাবাজী হান্তমুথে তাহাদের 
সঙ্গে ফিরিলেন, ঠিক যেন বালকের গোসা-গোসী হইয়া গেল। 

ৃদ্দাবনে ছন্ন, বাবু নামে একজন ধনী লোক আছেন, তিনি একজন 
অতি সন্তাস্ত বজবাসী | কাঠিয়। বাবার আশ্রমে তাহার সর্বদা যাতায়াত 
ছিল, বাবা, তাঁহাকে ভালবাপিতেন। |: একদিন বাবাজী কি অপরাধের 
জন্ম একটা লোককে খুব গালাগালি করিতেছেন, ছন্ম.বাবু মাঝাখানে 








৫০ প্রশ্নাগ-ধামে কুস্ত-মেল।। 


ক্জ 


পড়িয়। কিছু বলিয়। যেন মীমাংসা! কবিতেছিলেন। বাবাজী তাহাকে 
ভীব্র-ভাষায় বলিলেন, “তুমি কেন কথ! বলিতেছ? তোমাকে আমার ভাল 
লাগিতেছে না।” এতগুলি লোকের সম্মুখে তিরঙ্কৃত্ত হইয়া ছন্ন, বাবু 
আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ কবিলেন;) ঙিনি মন্মাহত হইয়া 
রূলিলেন, “বাবা, তুমি যদি আমার উপর নারাজ হও, তবে আমি দণ্ডবৎ 
করিয়। যাইতেছি, আর এখানে আসিব ন।1” বাবাজী তৎক্ষণাৎ আসন 
হইতে উঠিয়া! ছন্ন, বাবুর কোলে বসিয়া তাহার গল! ড়াইয়া ধরিয়া 
আদর করিয়! বাললেন, “ছন্ন$ তোমর! যদি আমায় ছেড়ে যাবে তবে 
আমি কাকে নিয়ে থাকৃবো! ?” বল! বাহুল্য যে ছন্প, বাঁবু চক্ষের জল 
ফেলিয়৷ বাবাজীর চরণ স্পর্শ করিলেন, অপমানের উত্তাপে যে শরীর 
উত্তপ্ত হইয়াছিল, বাবাজীর স্পর্শে তাহা শীতল হইয়া গেল। প্রচ্জ 
দীপকের পরে সুমধুর ভ'য়রে। বাজিয় উঠিল ! 

একদিন একজন নব্য-শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী, কাঠিয়া বাবার সহিত 
ধন্মলোচন1 করিতে গিয়াছিলেন। বাবুটার ভিতরে জ্ঞানের গরিমা 
ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা যখন কোন সাধু দর্শন করিতে যার, তখন 
সাধুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে 
না, কথা-প্রসঙ্গে নিজেদের বিদ্তাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়াও একটী বিশেষ 
উদ্দেশ থাকে। কথাবার্ড। শুনিয়! সাধু যদি তাহার প্রশংস। করেন তবে 
সজীয় লোকদ্িগের মুখের দিকে ভাকাইয়! ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, 
“সাধু একজন সিদ্ধ-পুরুষ” । আর সাধু বদি তাহার অহস্কারের মাথায় 
আঘাত করেন তবে শু প্রণাম করিয়া উঠিয় যান এবং অন্তরালে যাইয়া 
বলে খে, “এ পীধু স্থধু ভেবধারী, সাধুর পোষাক পরিলেই কি দাধু, 
হয়? তত: এই শ্রেণীর লোকের! পিপাসু নয়, জিজঞান্থুও নয় । উপরোক্ত | 
ধাবুটা বোধ হয় এট শ্রেণীর লোক ছিলেন। 
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জ্ঞানের কথাবার্তা ' বলিয়া বাবুটী যোগশান্ত্রর কথা তুলিলেন। 
বড়চক্র-ভেদের কথা বলিয়! পরিশেষে বলিলেন যে গঙ্গা যমুনা সরন্বতী 
ইনার! ত আমাদের অন্তরেই আছে, তবে বাহ্-্নানাদ্দির প্রয়োজন 
কি? বাবাজী এতক্ষণে মুখ তুলিয়া বলিলেন, “বাবু সাহেব, আমি 
'আপনার নিকট একট। নিবেদন করিতেছি । আপনাকে আমি একটি 
ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়! রাখিব, খন আপনার পিপাসা লাগিবে তখন 
বলিব, মহাশয় আপনার মধ্যে গঙ্গ। যমুনা সরন্বতী রহিয়াছে, আপনি 
সচ্ছন্দে তাহ! দ্বারা নান ও পান কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন। এ অবস্থায় 
কি আপনার পিপাস! নিবারণ হইবে ?” 

বাবুটা অবশ্তই এরপ প্রশ্নে তৃপ্ত হইলেন না, নমস্কার করিয়া চলিয়া 
গেলেন; তখন পার্স্থ অন্ত একজন বাঙ্গালীকে কাঠিয়৷ বাবা বলিলেন, 
“তোম্হার৷ মুল্ুকূমে ছাপাক জ্ঞান বহুত হায় ।” অর্থাৎ তোমাদের 
দেশে পুথিপড়া জ্ঞানের অভাব নাই। 

একথ! মিথ্যা নয় যে অনেক, শিক্ষিত বাঙ্গালী কতকগুলি তত্বকথ! 
মুখস্থ করিয়।৷ মনে করেন ষে, তাহাদের তত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে ; কিন্ত যখন 
পিপাসায় কাতর হন তখন নেই: তত্বগৃত গঙ্গা যমুনা সরদ্বতী এক বিন্দু 
জল দিয়া পিপাসা মিটাইতে পারে না। তত্বলাভের প্রগালী না জানিয়৷ 
তত্বকথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিলে কখনও ধর্ম হয় না। 


অভ্যাগত বা জমা । 


বিভিন্ন সপরদায়ের বহুসংখ্যক সাধু নানা ভীর্থযা্া ব্যপদেশে কিন্বা 
সাগরসঙ্গমে যাওয়ার জন্ত এক একটা দল করিয়া ঘাল্সা করেন, প্রত্যেক 
দলে ৩৪ শ্ত যৃহ্ি জোয়ান থাকে । এইরূপ-দূলকে 'অভ্যাগত? বা! 'মীৎ। 


২ প্রয়াগ-ধামে বুভ"মেলা | 


সিটি শি বল দিক টন 


বলে। একজন সদাঁচ।রসম্পন্ন তাক্ষবুদ্ধিশান্ত্রজ প্রতিভাশালী এবং শাসন- 
পালন-নক্ষম অস্তূ্টিসম্পন্ন পবিভ্রচরিত্র মহাপুকুষকে এই" দলের মহাস্ত ব' 
নেতা বরণ করা হইয়া থাকে । ঘযতার্দন পয্যন্ত জমাৎ থাকিবে ততা্দন 
দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নেতার বিধ-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে । 
নেতা নির্বাচন করিতে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বার্দ অথবা মতান্তর 
মনাস্তর ঘটে না। কাঠিয়া! বাবা একবা? এন্প এক জমাতে মহাস্ত 
হতয়াছিলেন। জমাতের নিয়ম এই যে, বিশেষ কাঁরণ ভিন্ন সাধুর আপন 
আপন আসন ছাড়িয়া উঠিবে না, ভিক্ষা কাহারও নিকট কিছু টাহিবে না, 
গৃহন্ের দ্বারস্থ হঈপে না, লোকে ইচ্ছাপূর্বক যাহা দিবে তাহাতেই সন্ত 
থাকিবে; কিন্তু এ নিয়ম জমাতের সকলেই যে রক্ষা করিত পারে তাহা 
নহে। অনেক ক্ষুত্রশক্তি সাধু গোপনে গোপনে এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়। 
থাকে মহান্ত জানিতে পারিলে নিয়মভঙ্গকারািগকে শান্তি পাইতে 
হয়। সে শান্তি বড় সহজ শান্তি নছে। 

কাঠিয়। বাবার জমাতে একদিন আহা'র জুটিল না । ২1১ জন দুর্বল 
চন্দিত্র অসহিষুণ বাবাজী সন্ধ্যার পরে আহার-অন্বেষণে এদিক দেদ্দিক 
চলিল ; তাহ! দেখিয়া একজন সন্তাসী কাঠিয়া! বাধাকে বলিলেন, 
“রামদাস, তোমার জমাতের লোকের! সাধু নয়, ইহা্দিগকে সাধু বলে 
না।» কাঠিয়! ধাবা সসম্মানে জিজ্ঞাস] করিলেন, “মহারাজ, সাধু 
কাহাকে বলে?” পরমহংস বলিলেন, "তাহাকেই সাধু বলে বে ব্যক্তি 
জনাশ্রিত ভাবে থাকিয়া যাহা আসে তাহ! লয়াই সন্ধষ্ট থাকে, ভগবান 
যা! পাঠাবেন, তাই পাবে, কুকুর-বৃত্বি অবলম্বন করিয়া! আহারের জন্ 
ঘুরিয়৯বেড়াইবে ন11' বাবাজী এই সন্তাপীর কথাটা! শুমিয়া রাখিলেন 

[দপ্দিষ্ঠ সময় উত্তীর্ণ হইলে জমাৎ ভাঙ্গিয্া গেল। ইহার পর এক 
দিন কাঠিয়। বাবার সঙ্গে সেই সন্ভাপীর সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী থিনয় 
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করিয়া! তাহাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে কিছুকাল 
থাকিয়া সাহুগিক্জি শিক্ষা করিব ৮? সন্তাসী সম্মত হইলেন | ছুই-. 
জনে একজে এক নিভৃত স্বীনে গমন করিলেন। সে স্থান হইতে সহর 
বেশী দুর ন1 হইলে 9 সহজে সেখানে জন-সমাগমের সম্ভাবন1 ছিল ন1। 
সেই বিজনে তীহারা শাপন আপন আসন পাতিয়া বসিলেন। অনাহারে 
তিন দিন কাটিয়া গেল। সন্তাঁপী ব্যস্ত হইলেন। ইহার পর আরও 
ছুদিন কাটিল; তিনি অধীর ইয়া পড়িলেন এবং কাঠিয়া বাবাকে 
বলিলেন, “আমি,আর সহা করিতে পারি না।” কাঠির বাবা তীহাকে 
লইয়। নিকটবর্তী এক গ্রামে গেলেন এবং সেখানে উভয়ে আহার করি- 
লেন। গ্রামের লোকের তাহাদিগকে ম্বতি যত্ত্বের সহিত আহার 
করাইল, ইহার পরে একদিন কাঠিয়! বাবা সন্তাসীকে বলিলেন। 
“মঙারাজ এই কি সাধুগিরি শিক্ষা ?” সন্তাসী বলিলেন__“বাঁবা, তুি 
সমর্থা, তুমিই প্রকৃত মহন্ত, তুমি আমার গুরু 1৮» কাঠিয়! বাবা বলিলেন, 
“ভগবানকে পরীক্ষা করিতে নাই, সহজভাবে চলিতে হয়। এ বিষয় গর্ঝ 
খাটে না । লোকের কাছে চাহিব না-এবধপ অভিমান করিতে নাই 1” 

এইরূপ ভাবে কাঠিয়া বাবা কাধ্যক্ষেত্রে অনেক লোককে শিক্ষা 
প্রদান করিয়াছেন । একদিন এক প্রশ্নকারী কাঠিয়া বাবাকে বহু প্রস্থ 
করিলেন তিনিও সকল গ্রশ্নের উত্তর দিরেন ; কিন্তু সে ব্যক্তি কিছু- 
তেই নিরম্ত হইতেছিল না, তাহার প্রশ্ন আর ফুরাইতেছিল না। তখন 
বাবাজী বলিলেন, “শান্তর পাঠ কর, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহাতেও 
যদি না হয় তবে এজন্মে হইল না। সকলেরই কি সফল হয়? রাত 
স্ীলোকের সস্ভান হয় না, কত গাছের ফল হয় না, তাহার কারগ কে 
বলিতে পারে ?% 


ত্রজবাসীর প্রতি সদ্ভাব | 


এন তারার 





একদিন একজন ব্রজবাসী কাঠিয়! বারার সঙ্গে একাঁসনে 
বসিয়াছিলেন। একজন শিষ্য ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। 
ব্রজবাসী চলিয়। গেলে বাবাজী শিষ্যুটীকে বলিলেন, “এই রূপ 
করা ভাল হয় নাই, উহার লালাঁজির কাধে চড়িয়াছেন, উহার! 
যে আমাদের সহিত একাসনে বসেন ইহাই যথেষ্ট, এদের কাছে 
জার সাধু কি? ই'হারা লালাকে উচ্ছিষ্ট দিয়াছেন। ইহাদের 
বাহিরের আচরণ দেখিয়া বিচার করা কর্তব্য নয়। ইহাদের 
প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত, নতুব৷ রাঁধারাণীর কৃপা হয় ন17॥। 

একদিন ব্রজবাসীর। নৃতাগীত করিতেছিলেন, কাঠিয়৷ বাব! 
পার্শস্থ একজনকে চুপি চুপি বলিলেন, “দেখ, দেখ, ই ছাদের 
স্বরে খাবার নাই, তথাপি আনন্দে ভরপুর |” 


ধর্মমত । 


কবীর গন্থীর! ব্রহ্মজ্ঞানী, কবীরের ধর্ম খুব উচ্চ, কিন্তু 
বৈষ্বগণ লীলাহীণ ধন্দ্কে শুদ্ধ বলিয়! মনে করেন। কাগঠিয়া- 
বাবা্একটি দোহার দ্বার! এই বিষয়ে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছেন. 


্ ব্রজবাসীর প্রতি ভাব। ৫৫ 





“কবীর কবীর ক] কহো, 
আও যমুনাক। তীর। 
এক গোঁগীক' প্রেমছে 
বয় যায় কোট. কবীর |”, 


কবীর কবীর বলিয়া কি কহিতেছ £ একবার যমুনার তীরে 
চল, দেখিবে এক এক গোপীর প্রেমে কোটী কোটী কবীর 
ভাসিয়া যাইতেছে । বস্তুতঃ গোঁপীর এক বিন্দু চক্ষের জলের 
সঙ্গে কোটী কোটী বৎসরের ধ্যান-ধারণার তুলনা হয় না। 
কাঠিয়াবাবা বলিতেন-__ 
“বৃন্দীবন.কা কুপ্জ, গলিমে, 
মুক্তি পড়ি বিলাঁয়। 
যব. গোরজ উড়ি মন্তরকে লাগে, 
সহ মুক্তি হে। যায়।” 
অর্থাৎ বুন্দাবনের কুঞ্জের গলিতে মুক্তি বিলাপ করিয়া বেড়ায় 
(তাহাকে কেহই আদর করে না ), যখন গে! ধুলী (ব্রজের রজ ) 
উড়িয়া! মস্তকে লাগে, তখন সহজ-মুক্তি লাভ হয়। 
'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষচেত পরার্ধগুনীকৃতঃ | 
নৈতি রি স্ধান্বুধেঃ পরমাণুতুলামপি |) 
্‌ | তক্তিরসাম্বতসিন্ধু [ 
, যি, ক্ষন সুখকে পরা সংখ্যার দ্বারা গুণ করা যায়, 
তাহা হইলেও এ রহ্ানন্দ সুধা তক্তি-স্খা-সাগরের পরমানু 


৫ প্রস্থাগ ধানে কুস্ত-মেলা। 


০০ 


তুলাও হইতে পারে না। এহ ভক্তির চরমবিকাশ রাখাকৃ- 
লীলায় এবং লীলাম্থলের মধ্যে বৃন্দাবনই সর্বেবাত্তম। কাঠিয়া 
বাবা বলিতেন-_ 


' কর্‌ বৃন্দাবন বাঁস, 
হোয়, ঘটমে প্রকাশ। 
কর, সদগুরুক। আশ, 
হোয়ে তিমিরকা নাশ ।” 
অর্থাৎ বৃন্দাবনে বাস কর, তোমার ঘটে ভগবানের প্রকাশ 
হইবে । সবৃগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর তিমির বিনষ্ট হুইবে। 
সাধুদিগের নিকট স্থানমাহাত্য সহজেই উপলব্ধ হয়। 
লাধারণ লোকেরা! ঠাহ। অনুভব করিতে পারে না। একটা 
সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথ। বুঝাঁন যাইতে পারে। একজন 
প্রতিভাশালী কবি অথবা একজন ভাবুক চিত্রকর প্রকৃতি রাজ্যের 
ষে সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন, সাধারণ লোকের! তাহ! কিছুতেই 
বুঝতে পারে না! কিন্তু সাধকদিগের স্থান কবিদিগের অনেক 
উপরে , ভীহারা সত্য সত্যই দিব্য-দৃষ্টি, দিব্য-শ্রুবণ, দিব্য-স্রাণ, 
ও দিব্য-আন্বাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি 
তাহাদের নিকট মধু বর্ষণ করে। একটি পাখীর স্ুকণ্ঠ শুনিলে 
তাহাদের শরীর শিহরিয়। উঠে, একটি প্রস্ফ.টিত পুম্পের দিকে 
তাকাইয়া ত্তীহার! অশ্রম্জলে অভিষিক্ত হন্‌, একটু মিষ্ট সামগ্রী 
মুখে দিয়া মা আনন্দময়ীর আবি তাবে নেত্রে তাহাদের আনন্দ 
ধার! রহিতে থাকে, লমস্তই তাহাদিগের নিকট মধুষয় 


জু রর * 
& 
বিদ্যা শিক্ষা । ৰ ৫৭ 
সি আশি কপি সর শপ পক রি শী সিসি 


হইয়া যায়। সাধারণ লোকেরা কোন বস্তব হইতেই এই রূপ 
আনন্দ প্রাপ্ত হয় না'। বুন্দীবন, যমুনা, ব্রজের ধুলি 'প্রভৃতিতে 
বৈষ্ণব-ভক্তের প্রাণ কিরূপ আকৃষ্ট হয় অন্যের তাহা বুঝিবাঁর 
উপায় নাই। উচ্চদরের ইংরেজি-শিক্ষিত বিচক্ষণ বুদ্ধিখীন্‌ ব্যক্তিকে 
ব্রজের ধুলিতে গড়া-গড়ী দিতে দেখা গিয়াছে । ইনি পুর্বে উপবীত 


বিদ্াশিক্ষ। 


রামাস উপনয়নের পরে গুরুগুহে বাঁস করিয়া ব্যাকরণ ও 
জ্যোতিষ প্রভৃতি কিছু কিছু পড়িলেন। শিক্ষাণ্ডরু তাহাকে 
পুত্রীধিক মেহ করিতেন । অস্ভান্ ছাত্রগণ এইজন্ রামদাসকে 
হিংসা! করিত এবং এই বলিয়। গুরুর নিকট অভিযোগ উপস্থিত 
করিত যে, রামদাস লেখাপড়ায় কিছুই মনোযোগ দেয় না, শুধু 
মালাজপ করিয়! সময় কাটায়। গুরু তাহাকে ডাকিয়। অনেক 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক উত্তর দিলেন। গুরু বুঝিলেন 
ষে, রামদাস অত্যন্ত মেধাবী, অল্লকাঁল পড়িয়াই অনায়াসে সমস্ত 
মুখস্থ করিতে পারে । গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়া রামদাসের 
মনে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইল, সে কথা তীহার নিজ ভাষায় 
বলাই সঙ্গত। তিনি বলিয়াছেন,__গীতা যব হাঁমাঁরা পড়ানে 
সুরু কিয়া তব. হাঁগারা. মন্মে হুয়া ঝ্যায়স। হামার! প্রাণ ভিআয় 
গিয়া।” অর্থাৎ গীতা. পড়িতে; আরম্ভ করিয়া মনে হইল যেন 
'আমি প্রাণ পাইলাম । 


৫৮ . প্রয়াগ-ধামে কুভ-মেলা পী 

শরগবহে পাঠ সমাণ্ড করিয়া রামদাস যখন যে ফিরিলেন 
তখন অন্যান্ত গ্রন্থগুলি গাঁটুরী বাঁধিয়া মাথায় লইলেন কিন্ত 
গীতা খানিকে বুকে করিয়া লইলেন। 

মাঁথ। এবং বুকের পার্থক্যের কথায় আঁজ মহাকবি টি 
স্থন্দরদাসের পন্ুন্দর-বিলাঁস” নামক স্থপ্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থের 
একটা কবিতার অগ্ধাংশ মনে পড়িল। 

স্থন্দরদাস দাছুপন্থিসন্প্রদায়-ভুক্ত এবং গুরুদাছূর মন্ত্রশি্তয 


ছিলেন তিনি সমস্ত সাধুদিগের সন্মান করিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, 





“আওর তু শন্ত সবে শির উপর 
সন্দরকে উর্‌ হায় গুরু দাদু ।৮ 
অন্য যত সমস্ত সাধু তাহার সকলেই আমার মাথায় থাঁকুন, 
কিন্তু আমার গুরুদেব দাতু আমার বুকে আছেন 1: 
প্রাণের বস্তুকে শুধু মাথায় রাখিলে চলিবে না; শুধু শ্রদ্ধা 
ভক্তি করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রাণের মধ্যে রাখা চাই। 
মাথা ও বুকে ঢের প্রভেদ। | 
বালক রামদাস যে অন্ান্ গ্রস্থকে মাথায় রাখিয়। গীতাঁকে 
বুকে ধরিলেন) ইহাতে এই বয়সেই ভীহার হৃদয়ের চমতকার 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শুধু এই ক্ষুত্র নিন হারাই তাহার 
-সবিস্তৎ মহিমা! সুচিত হইতেছে । 
-. স্কীহারা জগতে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত, চিরিক বনে 
স্াহাদের বাল্যজীবনে 'এমন সকল খুঁটিনাটি ছোট ছোট কার্য 


বৈরাগ গ্রহণ কিয়া । | ৫৯, 


পিসি সি এ সত পসছি  ডাা 


পাওয়! যায়, যে সকলের মধ্যে তীহাদের ভবিষ্যৎ মহিমার বীজ 
নিহিত রহিয়াছে । মুলে বাহা নাই, ফলে কখনই তাহা ফলিতে 
পারে না। 





“বৈরাগ গ্রহণ কিয়া 1” 


রামদাস দীক্ষার পরে গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবেন বলিয়! 
গ্রামের সন্নিকটে এক অশ্বথ্থ বৃক্ষের তলায় জপ করিতে বসিলেন। 
এক লক্ষ জপ সমাপ্ত হইলে আকাশবাণী হইল যে জ্বালামুখী 
যাইয়া আর পঁচিশ হাজার জপ করিলে সিদ্ধিলাঁভ হুইবে। 

ভ্বালামুখী যাইতে একটা ভ্রাতুষ্পুত্র রামদাসের প্রতি অনুরক্ত 
হইয়। তীহাঁর সঙ্গী হইল। এই যাত্রায় এক স্থানে দেখিলেন যে, 
একজন তেজঃপুণ্জী পুরুষ রাস্তার কাছে বসিয়া আছেন। তাহাকে 
দেখিয়াই রাঁমদাঁস বিচারশুম্ত আকর্ষণে তীহার পায়ে পড়িয়া 
প্রণাম করিলেন. এবং বলিলেন, “মহারাজ, তুমি আমাকে তোমার 
চেল! কর |” মহাপুরুষ বলিলেন), “হা, তোমাকে চেলা করিব ।” 
এই সময় রামদীসের বয়স ১৮ বশুসরের অধিক নহে। 

এই ঘটনায় দেখা যায় যে, গুরু যেন শিষ্যের জগ্গা রাস্তায় 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি শিষ্যকে এমন ভাবে আকর্ষণ 
করিলেন যে শিষ্যের আর বিচার কিম্বা বিবেচনা করার অবসর 
থাঁকিল না। 

সেই মহাপুরুষ (ত্রীস্বামী  দেবদাসজী ) তখনই রামদীসকে 
দীক্ষা! ও ভেক প্রদান: করিলেন। সঙ্গীয় জরাতুষ্পুব্রটা দেশে . 


৬৭... .. প্রয়াগ-ধামে কুস্ভ-মেল1 1: 


৮০০০০০০০০০০ 


ফিরিয়া আসিয়। .সকলকে সংবাদ দিল যে, “রামদাদ বৈরাগ্ন 
গ্রহণ কিয়া! 1” 





সিএস 





“ইস্মে কুছ দোষ নেহি ।” 


' পিতা, প্রিয়পুজ্রের বৈরাগ্যের সংবাদ পাইয়া সেখানে ছুটিয়া 
আঁসিলেন, পুজ্রকে অনেক বুঝাইলেন এবং রাজদ্বারে নালিশ 
করিবেন বলিয়া স্বামী দেব্দীসকে ভয় দেখাইলেন কিন্ত্ব কিছুতেই 
কিছু হইল না; পুত্র স্পঙ্টই বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ববক 
তেক গ্রহণ করিয়াছেন, বাবাজীর কিছুমাত্র দৌষ নাই; স্থতরাং 
রাঁজদ্বারে অভিযোগ করিয়া কিছুই ফললাভ হইবে না । পুজ্রের 
এই কথা শুনিয়া পিতা অত্যন্ত বিলাপ ও ১ করিতে 
লাগিলেন! 

রামদাসের পিতাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া দেবদীসজী তীহার 
অবীন শিষ্যকে বলিলেন,--“আঁচ্ছা বাঁও, তোম্‌ জনম-স্থান কো 
চেতাও” অর্থাৎ তুমি তোমার জন্মস্থানে বাইয়। সে স্থানকে 
জাগ্রত কর ।.. 

এস্থলে একটা কথা এই ষে, সন্গাসী কি বৈরাগী হুইলে 
ভীহাকে জপ্মস্থানে যাইতে নাই, নিজ বংশের ও পিতামাতার 
পরিচয় দিতে নাই, কিন্তু এস্থলে কাহিয়া, বাবার 'ুরুদেব কেন 
র তাহাতে জন্মস্থালে ঘাইতে বলিলেন? ইহার উত্তর, তিনি 
নিজেই দিয়াছেন । তিনি বলিলেন যে, তুমি যখন সন্ন্যাসী হইয়াছ 


নিমন্ত্রগ-রক্ষী। ৬১ 





তখন তোমার আর স্বদেশ বিদেশ, আত্মপর কি আছে? অর্থাৎ 
স্বদেশে যাইব না এরূপ সঙ্কল্প থাকিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভেদভ্কান 
বদ্ধমূল থাকিয়া গেল। নিম্নাধিকারীর পক্ষেই এরূপ নিয়মের 

প্রয়োজন কিন্তু উচ্চাধিকারীর জন্য স্বদেশ বিদেশ কিছুই নহে। 

এইজন্যই কাঠিয়া বাবার গুরু তীহাকে স্বদেশে যাইতে বলিয়া 

বলিলেন “ইস্মে কুছ দোষ নেহি ।” 


নিমন্ত্রণ-রক্ষা | 


রামদাস দেশে ফিরিলেন বটে কিন্ত্ব নিজের বাড়ীতে রহিলেন 
না। যেঅশ্বখ বৃক্ষের তলায় তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে 
বসিয়াছিলেন, সেই বুক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দলে দলে 
গ্রীমের লোক স্ত্রীলোক পুরুষ তাহাকে দেখিতে আসিতে লাঁগিল। 
শ্বেত-করভক-কান্তি, স্ুস্থদেহ নবীন-নন্াপী সকলেরই চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা মকলেই তাঁহাকে 
আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া আহার করাইতে ইচ্ছক, এইজন্য 
এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, তিনি এক এক দিন এক এক বাড়ী 
যাইয়া ভিক্ষা (আহার ) করিবেন। মাতার নিমন্ত্রণ তিনি: 
প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মা অত্যন্ত রোদন 
করায় পরিশেষে স্বীকার করিলেন। যে ভাবে অন্যান্ত সকলের 
বাড়ী াইতেছেন সেই ভাবে মাতার বাড়ীতে বাঁইবেন তাহাতে 
আর. দোষ কি? যে দিন মাতৃ-নিমন্ত্রণ-রক্ষার জনা রামদাল: 


৬২ " প্রশ্াগ ধামে কুস্ত মেলা । 


া 
পিস পার 


নিজের পৈত্রিক বাটাতে পদার্প করিলেন, সেদিন পরিবারবর্গ 
ও সমাগত আত্মীরস্বজনগণের মধ্যে কান্নার রোল পড়িয়া 
গিয়াছিল। খাঁহাঁরা জীবন্ত আত্মীয়কে জন্মের মতন হারাইয়াছেন, 
তাহীর্দের দুঃখের পরিসীমা কোথায়  সন্যাস-ধম্মী এমনই 
কঠিন ঘে এই ধন্ধে নিজ বাস-ভবনে পিতামাতার প্রদত্ত অন্- 
গ্রহণের নাম ভিক্ষা গ্রহণ বা! নিমন্ত্রণ রক্ষা! |” 





প্রেতিণীর উৎপাৎ। 


তশ্বখ বুক্ষতলে অনেক নরনারী রামদাসকে দেখিতে এবং 
তাহার সঙ্গে স্দালাপ করিতে আপিত; এই স্তথুযোগে একটা 
যুবতী কিছু বেশী আনাগোনা করিতে লাগিল। রামদীস গ্রাম্য- 
সম্পর্কে এই ভ্্রীলৌকটার দেবর হইতেন, স্থতরাং এই রসিক! 
সেই সম্পর্ক ধরিয়া তাহার সঙ্গে অসঙ্কৌচে কথাবার্তী বলিত। 
কিন্তু ইহা'র আচরণ ওভাবভঙ্গি দেখিয়া আবাল-ব্রহ্মচারী রামদাসের 
মনে সন্দেহের উদয় হইল, ইহাঁর সঙ্গ তাহার ভাল লাঁগিতেছিল 
না । এই স্ত্ীলোকটা প্রায়শঃ সন্ধ্যার সময় রামপালের নিকট 
আঁদিত, তখন অন্য লোক বড় থাকিত না। একদিন রামদাস 
তাহাকে বলিলেন, “আমার কাছে আসিতে হইলে দিনের বেলায় 
ৃ সন লোক খন আসে তখন, আসিবে, ্বাত্রে কখনই আদিবে 
৯ সেই রমণী ঠাট্টা, করিয়া রাঁমদাীসের কথা হাসিয়া উড়াইয়া 

পর পরের দিন সেই যুবতী, সন্ধ্যার :পরে উপস্থিত হইলে 


কাঠিয়া বাবার কঠোর পরীক্ষা । ৬৩ 


লিপ স্লিপ সির ফস দা ি শ  * অর হজ লাজ 





০ ঈপস্এপাসি শিলা এসি বটি 


রামদাস ধমক দিয়! এক টুক্রা পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং 
বলিলেন যে “তোমাকে মানা করিয়াছি .তবু কেন রাত্রে 
আসিয়াছ ?” সেই দিন সেই স্ত্রীলোক পলাইয়। গেল আর 
কখনও আসিল না। 

যুগে যুগে সাধকদ্দিগের তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য এইরাপ 
উত্পাতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহারই নাম “প্রেতিণীর 
উৎপাত ।” 


কাঠিয! বাবা । 
রামদাস গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, তখন গুরু তাহাকে কাঠের “আড়বন্ধ* এবং কাঠের 
কৌপিন পরাইয়া দ্রিলেন। এই হুইতে তীহার নাম হইল 
“কাঠিয়। বাবা ।” 


কঠোর পরীক্ষা । 

রামদাস দিবসে গুরুর সেবা করিতেন, রাত্রিকালে আসন 
ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তীহার প্রতি অনুমতি ছিল না । এই 
সময় তীহারা উত্তরাখণ্ডে ছিলেন, সেখানে শীতকালে বরফ 
পড়িত। "গুরুদেব একটী ঝুপড়ীতে থাকিতেন, শিষ্যাকে একটা 
গাছতলায় থাকিতে হইত। তিনি সমস্ত রাত্রি ধুনীর সম্মুখে 
আসন করিয়া জপ করিতেন। 

একদিন রাত্রিতে রামদাস নিদ্রিত হুইয়। পড়িয়াছিলেন। 
আহুতির অভাবে এবং হিমপাতে ধুনী নিভিয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ 


৬৪ ্রশ্নাগ-ধামে কুস্ত-মেলা। 


পপির 





পশলা শন রসি পিআর 


পরে পরে শয়ানক শীতে কম্পিত-কলেবর হইয়া রাঁমদাস জাগিয়া 
উঠিলেন] এবং দেখিলেন, ধুনী নিভিয়া গিয়াছে। অন্থাত্র যাঁওয়। 
গুরুর নিষেধ অথচ আগুন ন! পাইলে শ্রীণান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, 
অগত্যা তিনি গুরুর ঝুপ্‌ড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পদশব্দ 
শ্রবণ করিয়! গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্‌ হায় ?” শি্কু 
বলিলেন, “ময় রামদাস হুঁ ।৮ গুরু বলিলেন “আসন ছাড়িয়। 
কেন আসিলে 7”*শিষ্য বলিলেন ষে, ধুনী নিভিয়া গিয়াছে। 
শিষ্কের উত্তর শুনিয়া গুরু বলিলেন, “তবে তুমি ঘুমাইয়৷ ছিলে ? 
এই জন্যই কি ঘর বাড়ী, পিতামাত! ছাড়িয়া আসিয়াছ ?” শিশু 
বলিলেন, “মহারাজ, কন্থুর হো৷ গিয়া” । গুরুদেব শিষ্কে এক 
ঘণ্টা বাহিরে ফাড়াইয়া থাকিতে বলিলেন। রামদীস সেই দারুণ 
শীতে বাহিরে দীড়াইয়া কীপিতে লাগিলেন, একঘণ্টা গত হইলে 
গুরুদেব একটা জ্বলন্ত কয়ল। বাহিরে ফেলিয়। দিয়া বলিলেন, 
'লইয়। যাও, আর এমন কাজ করিও না ।” 


গুরুর এইরূপ ব্যবহার আজিকাঁলিকাঁর লোকের নিকট 
অত্যন্ত নিষ্ঠরতা বলিয়া! মনে হইতে পারে কিন্তু এইরূপ কঠোরতার 
মধ্যে গুরু শিষ্যের ষে মধুর সম্বন্ধ দেখা যায়, অন্তর তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুরুদেব শিব্যকে মায়ের মতন স্সেহ 
করেন এবং শিষ্যও গুরুর ইঙ্গিতে প্রীণপাঁৎ করিতে কুষ্টিত হন 
না-* একমাত্র ধর্াব্ধন ভিন্ন গুরু শিষ্যের মধ্যে অন্থ কোনওরূপ 
স্বার্থের বন্ধন নাই। 


শেষ কথা।' ৬৫ 





নিদ্রাকে পরাজিত করিয়। “গুঢ়াকেশ” হওয়৷ ইন্দ্রিয় জয়ের 
প্রধান উপায় । অধিকাংশ সাধক রাত্রিকাঁলে ২৩ ঘণ্টার অধিক 
নিদ্র। যান না, জাগিয়! থাকিয়া ভগবানের নাম করেন। নাম 
করিতে করিতে যখন সারাটা রাত্রি শেষ হয় তখন প্রভাতকালে 
যে স্ফ্তি ও চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মে, নিত্রালুব্ধ অলস ব্যক্তির জীবনে 
তাহ অনুভব করার অধিকার নাই। পরম-সম্পৎ দানের জন্যাই 
এদেশীয় গুরুগণ শিষাকে কঠোর শাসন করিয়া থাকেন। 





শেষ কথা। 


শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের একান্তিক প্রার্থনায় 
রামদাস কাঠিয়া বাবা একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, 
তখন তীহার দর্শন ও উপদেশ পাইয়া! শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী 
নরনারী কৃতার্থ হইয়াছেন। অনেকে তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ 
করিয়াছেন। কলিকাতাঁর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাঠিয়া 
বাবার অনুগত লোকের সংখ্যা অল্প নহে। ীহাদের অনেকের 
ভক্তি-গ্রীতি গ ত্যাগ-ম্বীকাঁর দেখিয়। বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য 
বলিয়া মনে হয়। 

(সিন্ধাবধূত রামদাস কাঠিয়া বাবা ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে 
শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাত্রি প্রায় ৩ টার সময়. খাষি- মুহুর্তে 
রপ্রীবন্দাবনধামে দেহরক্ষা করিয়া! নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। 
| তাহার. শিষ্যগণ এখনও তাহার কৃপাঁলাভ. করিয়া 2] 


ঃ ৫ ্‌ 


৬৬ ্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল]। 


হইতেছেন। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় প্রাণ 
খুলিয়া বহুসহত মুদ্রা বায় করিয়া তাহার গুরুদেবের 
আশ্রমে মনোহর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমর! আশা 
করি, কোন ভক্ত-লেখক কাঠিয়া বাবার একখানি পুর্ণাঙ্গ জীবন 
চরিত লিখিয়। বাঙ্গল। দেশের ও বাঙ্গল। ভাষার কল্যাণ-সাধন 
করিবেন। 








মহাত্বা নরমিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা । 


হিমালয়ের বরফারুত প্রদেশে ইহার তগপন্তাস্থান। এ 
প্রদেশকে সাধুর বরফান বলেন। তথায় বু দুরে দুরে এক 
একটী গহবরে এক একজন সীধু থাকেন ; একের সহিত অন্যের 
স্াক্ষাড হওয়া সহজ'ব্যাপার নহে । কন্দমূলই সেখানে ই'হা- 
দিগের উপজীবিক। | ৃ 

মাতা! ,নরসিংহদাস জটা-শ্মশ্রুধারী। ইনি কৌপিন পরি- 
ধান করেন এবং কটিদেশে রাশিকৃত ডুরি বাধেন। জর্ববাঙ্গে 
ভস্ম লেপ্ন করেন, কখন কখন গাত্রে কম্বল ব্যবহার করেন । 
শেষণ্রাত্রে ম্লান করিয়া আপনার ক্রিয়া! করিতে বসেন। ইনি 
 খনিকাংশ সময়ই নয়ন মুদ্রিত করিয় ধ্যান ,করেন। বাবাজী 
অত্যন্ত অল্পভাবী, কিন্তু খন কথ! বলেন তখন তাহা এমনই 
মিষ্ট লাগে যে, দেই এক কথাই বারবার শুনিতে ইচ্ছ। হয়। 


মহাত্ম। নরদিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা। ৬৭ 


শর ভান, রোস্িশটিসক, বাটপার 





বাক হা এস পা রসিস্ই 


ইহার সারলামাখ! বালস্বভাব এবং স্ুধামাখা মৃত্-হাশ্ 
অপার্থিব বন্ত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইনি বালকের মতন 
খাবার চান, তাহাতে ইহার কোন সঙ্কোচ নাই। কাহাকেও 
কিছু রলিতেও সন্কোচ নাই *। খাওয়। দাওয়ার কথায় তিনি 
বলিঙেন, “ভগবান যখন যেভাবে রাখিবেন তাঁহাতেই তুষ্ট 
থাকিতে হইবে। তিনি যে কেবল স্থথেই রাখিবেন এমন কোন 
কথা নাই”। বাবাজী এই ভাবটা আবার কবিতায় প্রকাঁশ 
করিয়। বলিতেন “কভি ঘি ঘনা, কি মুটিভর চীনা, কভি: চান! 
ভি মানা”। কখনও ঘ্বৃতপক্ নানাবিধ খাদ্য, কখনও একমুষ্ঠি 
ছোলামাত্র, কখনও সে ছোলামুষ্টিও জুটে, না।. সাঁধুরা; এই 
ভাবেই জীবন কাটান। যিনি লুচি মণ্ডা ও উপবাসকে সমান 





৯ 


* একদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া. ধুনী তাঁপিতে- 
ছিলেন, হটাৎ বালকের মতন বলিয়া উঠিলেন “ঘড়ি ভূক্রাগা 
বড় খিদে পেয়েছে । গোৌসাইজীর আদেশে তখনই কতকঞ্খলি 
কিমমিশ, বাদী, ও পেস্তা ( ইহাই ঘরে ছিল) দেওয়া হুইল, বাবাজী 
শিশুর মতন ছুই হাতে তুলিয়৷ মুখে দিতে লাগ্রিলেন। আমি আবঙ্জন! 
ও খোঁল। বাছিয়! পরিষ্কার করিয়া দিতেছিলাম তাহ! দেখিয়া! তিনি 
আমার কোলে, উঠিয়া শুইয়া পড়িয়া দক্ষিণ হাতে আমার গলাটী 
জড়াইয়া ধরিগোন] তাহার আদরে ও স্পর্শে আমি অতুল আনন 
অনুভব করিলাম, আমীর শরীর মন জুড়াইল। আমি ভহাকে কোলে 
করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম; এইরূপে তিনি আমার: প্রাণে বাঁৎসল্য 
ভাবের উদ্বোধন করিয়া! দিলেন। .. 1. লেখক।. 


৬ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত- মেল! । 





আদরে প্রভুর দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তিনিই 
প্রকৃত-ভক্ত। 


মহাত্মা নরসিংহ দাস “তঁহি মের! প্রাণ” বলিয়া যাহাকে 
আলিঙ্গন করিতেন, সে-ই কৃতার্থ হইত। একদিন কয়েকটা 
ব্রজবাসীর সহিত বাঁবাজীর বড় ঝগড়া বাঁধিয়! গেল। ব্রজ- 
বাসীর! পাহাড়ী বাবার প্রভাব কিছুই না জানিয়া' তাহাকে 
সামান্য লোক জ্ঞানে অনেক কটু কথা বলিলেন । “তোমার 
মতন সাঁধু ঢের দেখিরাছি, অমন জট! ধরা, ছাই মাখা, মামাদের 
ঢের জানা আছে। আমরা ব্রজবাসী, আমরা বাকৃসিদ্ধ, সাধুর 
গৌরব আমাদের কাছে কি?” ইত্যাদি ঢের কথা তীব্রভাবে 
বাবাজীকে বলা হইল বাবাঁজীও “হাম্‌ দেখত হ্যায় তোম্লোগ, 
কুস্‌ নেহি হ্যায়” ইত্যাদি বলিলেন। ভাহাতে ব্রজবাসীরা আরও 
চটিয়া গেলেন। বাবাজী তাহাদিগকে ভালমন্দ না বলিয়া নয়ন 
মুদ্রিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য শক্তিতে ব্রজবাসীদিগের প্রদীপ্ত 
ভভিমান একেবারে নির্ববাপিত হইয়া গেল। আমরা দেখিয়। 
অবাক হইলাম যে, তখনই লেই ব্রজবাসীদের মধ্যে যিনি বিশেষ 
কটু বলিতেছিলেন তিনি প্রথমে হাতজোড় করিয়৷ তাহার পর 
বাঁবাজীর পায়ে পড়িয়। ক্ষমা প্রার্থণা করিলেন। কি শক্তিতে 
যে হটাৎ এই কাধ্যটা করাইল, তাহা বাহির হইতে ঠিক বুঝা 
হয় না। ব্রজবাসীদের পক্ষে কাহারও পায়ে পড়া বড় সোজ। 
কথা! নহে |. | ; 


মহাত্মা ভিখম্‌ দান। ৬৯ 


বাঁবাজীর মুখে অনেক সময়ই কয়েকটা কথা শুনা যাইত 
যথা ; “আনন্দং পরমানন্দং, পরমানন্দং পরম-স্থখং, পরম-স্থুখং 
পরম-তৃপ্ডতিঃ,। পরম-তৃপ্তিঃ পরম-শান্তি, পরম-শান্তিঃ পরম- 
গতিঃ” আর বলিতেন “সতসঙ্গঃ পরম্‌ সম্পদ” । বাবাজী নিজে 
সর্বদাই পরমানন্দে থাকেন এবং সৎসঙ্গ যে পরম-সম্পশ্ তাহা ও 
তাহার সঙ্গলাভে অনুভূত হয়। % 





পপি 





পপ 


* কুস্তমেলার পরে পাহাড়ী বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং 
দীর্ঘকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন । এই সময়ে অনেক শিক্ষিত-বাঙ্গালী 
তাহার শিব্যত্বগ্রহগ করেন। গতবৎসর শিমুলতলায় তাহা অন্ততম 
শিষ্য শ্রীধুক্ত ফণীভূষণ মিত্র (হাইকোর্টের সরকারি উকীল শ্রীযুক্ত 
ধামচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র ) মহাশয়ের 'উদ্মোগে পাহাড়ী বাবার 
তিরোধানোতসব সম্পন্ন হইয়াছিল । অনেক সংশরী ও পধত্র্ট বাঙ্গালী 
তাহার কপায় ধর্ম বিখবাস ও সুপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


ন্‌ 


মহাত্মা ভিখম্‌ দাস। 


মহাত্মা ভিখম্‌ দীসের হ্াশ্রম বাঁকিপুরে । মেলাস্থলে 
ইনিও অবাধ-সদাব্রত খুলিয়াছিলেন। অনেক পাধু-সজ্জন 
ও দীন-ছুঃখীকে ইহার আশ্রম হইতে অন্ন দেওয়া হইয়াছে। 
ভিখম্‌ দাস ঘষে কেবল মেলায় আসিয়া এইরূপ অতিথিসৎকার 
করিতেন তাহা নহে, ইহার আশ্রমে বারমাপই সদাব্রত 
চলিতেছে । আরাধ্য দেবতার উপর ইহার আশ্তর্য্য নির্ভর | 


দি প্রয়াগ-ধামে কৃম্ত-মেল।। 


রাজা বাপ ০ 


কোথাও হইতে এক পয়সা! আসার ভরসা কি সম্ভীবন! নাই এবং 
কাহারও নিকট কিছু প্রার্থণা কর! নাই, সঞ্চয় ত কিছুই নাই 
কিন্তু বাবাজীর আশ্রম হইতে অতিথি কখনই নিরাশ হইয়া 
যায় না । তাহার অতিথি-সকারের প্রণালী এই যে, বাজারের, 
সর্বেবাৎকৃষ তণুল ও সর্বেবোত্কৃষ্ট ঘ্ৃতাদি দ্বারা অতিথির সেব! 
হইবে। একদিন রাত্রিতে তাহার আশ্রমে একদল জাধু 
আসিয়া অতিথি হইলেন। দ্বলটাতে প্রীয় তিনশত মুর্ঠি। 
ভিখম্দাসের ভাগারে কিছুই নাই, হস্ত কপর্দক-শৃন্ । সাধুদল 
দুর্দিন পর্য্যন্ত উপবাঁসী, বাবাজীর মনের শবস্থা পাঠক একবার 
চিন্ত। করুন। তিনি একান্ত অনন্যোপায় হইয়া আরাধা-দেবতা 
রাম-সীতার মন্দিরে প্রবেশ পুর্ববক সটান শুইয়া পড়িলেন। 
আর কাহার কাছে যাইবেন, এ সঙ্কটে কে উদ্ধার করিবে? 
একমাত্র ভগবান্‌ ভিন্ন বাবাজীর ত আর আশ্রয় নাই। সেই 
অগতির গতি, ভক্তবাঞ্থণকল্পতরুই ভক্তের একমাত্র আশ! 
তরস! |! সজলনয়নে ভিখম্দীস প্রার্থনা করিলেন এপ্রাভো, 
আমারত কেউ নাই, আমিত আর কাহার ও কাছে প্রার্থনা 
করিনা, দুই দিবসের অনাহারী সীধুদল উপস্থিত, এখন 
আমার আশ্রম-ধন্্ম রক্ষা কর।” ভিখম্দীস ঘখন এই ভাবে 
আরাধ্য-দেবতার চরণে- পড়িয়া! আছেন, এমন সময় কে আসিয়। 
মন্ত্রিরের দ্বারে আঘাত করিল। বাবাঁজী ফিরিয়া চাঁহিলে সে 
ব্যক্তি বলিল “আমরা কোন কার্যে জয়লাভের জন্য সীতারামকে 
মানত করিয়াছিলাম, সে কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং সীতারামের 
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মহাত্মা! গ্ভীরনাথ। ৭১ 


জন্য আমরা অমুক মহাজনের নিকট ছুই শত টাক! রাখিয়া 
দিয়াছি, আপনি উপস্থিত হওয়! মাত্র তিনি আপনাকে সেই 
টাকা দিবেন.।?ঃ ভিখম্দাস শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ছুটায়! গিয়। 
সেই মহাজনের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসলেন এবং মহা! 
সমারোহে অতিথিসৎকার হইয়া গেল। এই ঘটনা ঝাঁকি- 
পুরের অনেক শিক্ষিত লোকই অবগত আঁছেন। ভিথম্দাস একজন 
বিশ্বাসী বৈষ্ণব, তীহার ভক্তি, বিনয়, সদাশয়তা ও নির্ভরশীলতা! 
অতি আশ্চয্য । * 





লং সিল উনি 





মহাত্মা গভীরনাথ। 


ইনি নাথ যোগী । কয়েক বসর পুর্বে গয়াতে কপিলধারার 
নিকট ইহার আশ্রম ছিল। ইনি স্থায়ী ভাবে কোথায় থাকেন ঠিক 
জানি না। ইহার বিষয় বিশেষ বর্ণনা করার কিছু নাই। 
যেরূপ তাকাইয়া' একটু মাথা নাঁড়িয়। ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ ভিজাইয়া 
দেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্লভাষী। সাধুর! 
ইহাকে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া জানেন। ইনি বনু শিষ্য সঙ্গে 
মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । একদিন একজন ধনী ইনার আসনের 
নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যাঁন। গস্তীরনাথ ধ্যানস্থ 
ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন রাশিকৃত 





* কয়েক বৎসর হুইল ইনি দেহর্ুক্ষা করিয়াছেন, বাঁকি পুরে তাহার 
শিষাগণ আশ্রমবক্ষ। করিতেছেন । 


ণ২ প্রয়াগ-বাষে কুস্ত-মল। | 


নে 


কন্ছল। বা-হাতের অঙুলী ঈষণ নাড়িয়া বলিলেন, 'যাহাদের 
দরকার আছে তাহাদিগকে এ সকল দিয়! দাও, । তখনই সমস্ত 
বিতরেত হইয়া গেল। 








মহাত্মা গম্ভীব্নাথ বাবাজী এক্ষণে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথের 
মন্দিরে আছেন। বছ সংখ্যক ধর্্মপিপাস্থ বাঙ্গালী সেই দৃরদেশে 
যাইয়া ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি 
কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন । সহজ সহম্র ধর্মার্থা ইহাকে 
দর্শন করিয়াছেন এবং শত শত বাকুলাত্মা! নানাদিক হইতে কলিকাতায় 
উপস্থিত হইয়া! ইহার কৃপালান্ন করতঃ দীক্ষা গ্রহণ পুর্বক রুভার্থ 
হুইয়াছেন। বড়ই দুখেঃর বিষয় ষে, এইবারে এই মহাপুরুষের সবিশেষ 
বিবরণ কিছু লিখিতে পারিলাম না. যদি জীবনে কুলায় ও ভাগ্যে থাকে 
তবে ভবিস্তাতে এই আশ পুর্ণ করার আকাজ্চ! রহিল । 


সস ঠা করার পর 


মহাত্ব। ছোট কাঠিয়। বাব । 


দুঃখের বিষয় এই মহাতআ্বার নামটা জানিতে পারি নাই। 
ইনিও কাঠের কৌপীনধারী, স্থতরাং কাঠিয়া বাবা । ইহার 
আনন্দ-যু্ডিটা মনে করিয়া এখনও যেন প্রাণ শীতল হয়। কু্ত- 
মেলুয় তিন ব্যক্তির হাঁসি দেখিয়াছি, সেরূপ হাসি মানুষের হাসি 
বলিয় মনে হয় না। সেই তিনজনের মধ্যে এই মহাত্মা একজন । 
ইহার সঙ্গে আমাদের অনেক সময় দেখাশুনা হইয়াছে । 


মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা । ৭৩ 


কা চান্স ০৯ সপে এ 


যখনই ইনি আমাদের মধ্যে ইহার সদানন্দ মুর্তিখানি প্রকাশিত 
করিয়াছেন, তখনই চারিদিকে একটা বিমল আনন্দময় ভাব উথলিয়া 
উঠিয়াছে। সে মুর্তি কখনও অপার্থিব ও মধুময় সেই ঈষৎ হাস্তকে 
পরিত্যাগ করে নাই। কথা না কহিলেই বা কি, দেখিলেই যে 
তৃপ্তি! যখন একটু একটু মাথা নাঁড়িয়া মধুর দৃষ্টিতে কগ বলেন, 
তখন ভাষা যেন বালক-কণ্ট-নিশ্যতার ন্যায় মাধুরীময়ী হইয়। 
যায়। বাবাজী সম্পুর্ণ নিঃসম্বল। এরূপ নিঃসম্বল সাধু মেলায় 
অল্পই ছিলেন। প্রায় সকল সাধুরই মাথার উপরে কিছু না কিছু 
একটা আচ্ছাদন ভাছে, অন্ততঃ মাথার উপরে একটা ছোট 
ছাঁতাঁও আছে কিন্তু এ বাবাজীর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ 
বই আর কিছু নাই। বসিনার একখানা! অতি ক্ষুদ্র ছেড়া 
চাটাইয়ের আসন । ইনি দিবারাত্র কোনগকাঁর শীতবস্ত্র অথব। 
অন্ধ কোন গাত্রাবরণই ব্যবহার করেন না। ইহার পরিধানে 
একটী কাঠের কৌগীন মাত্র । 

বাবাজীর আপাদমস্তকের সঙ্গে একগাঁছা পশুলোম বা 
একগাছ। স্ুত্রের সম্পর্ক নাই । বুক্ষ যেমন দিবানিশি শীত গ্রীস 
সহা করে, বাঁবাজী ঠিক সেই রূপ বড় খতুকে উপেক্ষা করেন। 
এলাহাবাদের ভয়ানক শীতে সম্পূর্ণ অনানৃত স্থানে ( কয়েকদিন 
বৃিও হইয়াছিল ) আনন্দ-মুক্তি বাবাজী সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়। 
সহাস্যমুখে প্রেমানন্দে দিবাযামিনী যাঁপন করিয়াছেন । রাত্রে 
কখন ধুনী থাকে মাত্র । . সাধুদিগের মধ্যে অনেকে কোঁন না 
কোন প্রকার মাদক-দ্ববা ব্যবহার করেন কিন্তু এই বাবাজী 











৭8 | শ্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেলা। 


০০ 


গুড় ক্টুকু পর্য্যন্ত খান্‌ না। পুর্বে ইনি গীঁজা খাইতেন এবং 
অন্যান্য নেশাও করিতেন । ই'হার মাদক পরিত্যাগের বিবরণটা 
অতি চমণ্কার। অনেক সময়ই ইনি নির্জন-পাঁহাড়ে থাকিয়। 
সাধন করিতে ভালবাঁসিতেন। পাহাড়ে নানা প্রকার ফল ও 
কন্দমূল পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া অনেক দিন কাটান যাইতে 
পারে কিন্তু গাজা ও তামাক প্রভৃতির জন্য নীচে আসিয়া ভিক্ষা 
করিতে হইত। একদিকে মাদকের আসক্তি এবং অন্যদিকে 
পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সাধনের অনুকুলতা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
'ঘটিলে ইনি সমস্ত মাদক একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ইনি 
জগতে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। আমাদিগের 
সাক্ষাতে একজন ইহাকে চারিটা জামা দিলেন, ইনি দাতার 
মনোরক্ষার্থ তাহা হাতে রাখিলেন এবং দীতা৷ চলিয়। গেলে 
বাহির হইরা রাস্তায় যাইতে যাহাদিগকে নিকটে দেখিলেন 
তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। ইহার কিছুরই যেন প্রয়োজন নাই। 
আনন্দমুত্তি বাবাজীর আনন্দ বই আর কিছুই নাই। শরীরটা 
বড়ই সুস্থ ও স্থগঠিত, চাহনিটার মধ্যে একট, লুকোচুরী ভাব 
আছে, সেটুকু বড়ই মধুর। ইহার উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই, 
কথা প্রসঙ্গে ছুই এক কথা যাহা বলেন তাহা সার কথা। 
ইহাকে দেখিলেই দেখা শুন! উভয় কার্ধ্য হয়। মনে হয় 
বাবাজীর অন্তর যেন প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। অনেকে বলেন, 
বাঁবাজীর বয়স শতাধিক বগুসর, কিন্তু দেখিতে কোনরূপেই 
চলিশ বসরের.অধিক মনে হয় না। 





মহাত্মা অজ্ঞুন দাস বা কেপাচাদ | ৭৫ 


৪০ সই এর শিপ বট সিকি টপ পট উপ উস ও 2 


মহাত্বা অর্জন দাস বা ক্ষেপা্টাদ । 


এই মহাজ্সার আচার-ব্যহার ও কাধ্যকলাঁপ অতীব বিচিত্র। 
ইহ্ীকে বিশেষভাবে না জানিতে পারিলে সহজে পাঁগল বলিয়াই 
মনে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাধুরা ইহাকে মহাপুরুষ 
বলিয়াই জানেন। একদিন আমাদের কাঁছে মহাত্বা ছেটি 
কাঠিয়াবাব! ক্ষেপা্টাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন *এ জ্ঞানপাগল! 
হ্যায়” বস্তুতঃ অজ্জুনদান যখন আপনাকে গোপন ব্লাখিতে 
ইচ্ছা! করেন তখনই পাগল হন। অন্য সময় ভ্ভানপ্রেমের মুক্তি 
রূপে প্রকাশিত হন। এই মহাতা কোনরূপ সান্প্রদায়িক 
চিহ্ু ধারণ করেন না । আমি যে কয়েকদিন ইহাকে দেখিয়াছি, 
দেখিলাম একট! কন্ফার্টার দিয়া কৌপিন করিয়াছেন । আমি 
৫1৬ দিন দিবারাত্রি অনেক সময়ই ইহার সঙ্গ পাইয়াঁছি, 
তাহাতে ইহার কতকগুলি আশ্ধ্য শক্তি দেখিলাম। দেশ 
দেশান্তরের লোক আসিতেছে, কত লোকই প্রতিদিন আসিতেছে, 
যেখান হইতে যে আয্িতেছে তাহাকেই সেই দেশীয় ২।১ জন 
সাধুর থা জিজ্ঞাস! করিতেছেন । মনে হয় যেন সকল দেশের 
সকল সাধুর সঙ্গেই তাহার পরিচয় । আবার কথা প্রসঙ্গে যে 
কেহ ষে কোন শাস্ত্র হইতে একটা শ্লোক বলিল, অমনি সেই- 
স্থান হুইভে অনেকগুলি শ্লোক মাগড়াইয়া! যাইতেছেন। 


ণ প্রযাগ-ধামে কুস্ত"মেল|। 


পাস পরসসন্ম জ নউধপিরিএ 








সাজি পির 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধুরা অনেকেই বিশেষ অভিজ্ঞ 
নহেন। সন্ন্যাসী মহাশয়ের অনেকে কিছুই জানেন না বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না, কিন্তু অর্ভুনদাসের কিছুই যেন অবিদিত নাই, 
তিনি বিশেষরূপে সমস্তই জানেন। তিনি বাজল। কোন গ্রন্থ 
পড়েন নাই, বলেন এসব প্ধ্যানমে মিলা” । একদিন ধ্যানের মধ্যে 
“জয় রূপ, জয় সনাতন” বলিয়া উঠিলেন। সময়ান্তরে আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রূপ সনাতনের কথা কোথায় জানিলেন ॥ 
বাবাজী বলিলেন ধ্যান মে মিলা” । এই বাবাজী হটযোগ ও 
আনেক করিয়াছেন! ধৌতি ও নানাপ্রকারের আসন প্রতিদিনই 
করিয়। থাকেন, সে নিয়ম রক্ষার অন্যথা হয় না। তীহার শরীরটা 
এমনই হাঁকা, মনে হয় যেন চলিয়া যাইতে মাটির উপরে উপরে 
ঈষৎ মৃত্তিক। স্পর্শ করিয়। যাইতেছেন। শরার স্তুগঠিত ও স্থুস্থ। 
দিবা রজনীর অধিকাংশ সময়ই তিনি নয়ন মুক্রিত করিয়া ধ্যানে 
মগ্র থাকেন, মাঝে মাঝে অপূর্ব আনন্দ ও অপ্রাকৃত-নুখ- 
বাঞ্জক নানাবিধ শব্দ উচ্চারণ করেন, মনে হয় উহ যেন হৃদয়- 
ভাগু ভরিয়। অজ্ভ্াতসারে উপচিয়া পড়িতেছে। 

একবার বাঁবাজীকে কতকগুলি হৃষ্টলোক প্রহার করে। 
যখন তাহার। মারিতেছিল তখন বাবাঁজী- «খুব মার, খুব মার' 
বলিয়া নাচিতেছিলেন। শীস্রে সাধুর একটা বিশেষ অবস্থা বল! 
হইস্কাছে “জড়ৌন্মতপিশীচবৎ” | সাধু, জড়ের ন্যায় সহিষু ও 
নিশ্চেউ, উন্মন্তের ন্যায় কখনও হাদেন কখনও কীাদেন, কখনও 
নৃত্য করেন, কখনও প্রলাপ বলেন, তিনি পিশাচের ন্যায় জীর্ণ 
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পরিচ্ছদ-ধার: ও বিধিনিষেধ-বঞ্জিত হইয়া! থাকেন । ভাগব্তে 
মহারাজ ধুধিষ্টিরের শেষ অবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে। মহাজ্ঞানী, 
মহাঁদার্শনিক ভাগবতকার মহাঁসাধুর যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ও অভ্ভীনের। অনায়াসেই উহাকে কুসংস্কার- 
জাত ব ভ্রমবুদ্ধি-প্রসূত মনে করিয়া থাকে। যাহা হউক 
মহ্থাত্া অজ্ভুনদাস ভাগবত লক্ষণোক্ত মহাসাধু। অজ্ভুনদাঁস 
অনাপক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ ( ইহীর ষে, কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র 
আসক্তি আছে কিছুতেই তাহা বুঝা যায় না। কোন অবস্থাই 
ইহীকে বিষণ্ণ করিতে পারে না। একবার দ্বারভাঙ্গায় ইনি 
রাস্তার মাঝখানে মরুরীসন করিয়া বসিয়াছিলেন। এক 
সাহেবের গাড়ী আসিয়া প্রায় তাহার উপর পড়িবাঁর উপক্ষম 
হইলেও, তিনি নড়িলেন না। তখন পাগল জ্ঞান করিয়া পুলিশ 
তাহাকে ধরিয়া নিয়। পাঁগলাগারদে রাখিল। তাহাতে বাবাজী 
কিছুই আপত্তি করিলেন না। ডাক্তার সাহেব বিশেষ পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিলেন ইহাতে পাগলের কোন লক্ষণ নাই সুতরাং 
তাহাকে ছাঁড়িয়। দেওয়া! হইল। বাবাজী জেল হইতে বাহির 
হইয়] ঝলিলেন,_-.“বেশ ছিলাম, ক্ষুধার সময় আহার পাওয়। 
যাইত, দিনরাত সাধন করিতে পাঁরিতাম, কোনও চিন্তা 
ছিল না ।” | 

মহাত্মা অঙ্ভুনদাসের প্রেমের কথ! বর্ণন করিতে আমার 
শৃক্তি নাই। যেরূপেই কেহ বর্ণন করুন না কেন, তাহাতেই 
তাহাকে খাটে! করা হইবে। তিনি যে জগৎকে, মন্তু্জাতিকে 
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কি চক্ষে দেখেন, তাহা ধারণা করিতে আমাদের কিছুমাত্র 
ক্ষমতা নাই। সমস্ত নরনারীর মধ্যে ইনি ইহার আরাধ্য দেবতা 
রামকে দেখিতে পান। স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক, বালক বৃদ্ধ, 
জ্কানী মূর্খ, সাধু অসাধু যেই হউক, “আহা মেরা রাম” বলিয়া 
সকলেরই মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া এমন সতৃষ্ণ দেব-দৃষ্টিতে 
তাকাইয়া সকলকে আরতি করেন যে, একান্ত পাষাণ-হৃদয় 
ব্ক্তিও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। মেলার সময়ে 
পুলিস লাহে একটা রাস্তায় কোন প্রয়োজনে কিছু কালের জন্য 
কাঁহ?কেও যাইতে দিতেছিলেন ন।, ক্ষেপাটাদ তাহার মুখের 
কাছে হাত নিয়া এমন ভাবে আরতি করিলেন বে, সাহেব মুগ্ধ 
হইয়! তীহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষেপা্টাদের মনুষ্য-প্রেম 
এক অদ্ভুত বস্তু । তিনি মানুষ দেখিলেই যেন মুগ্ধ হইয়া যাঁন। 
কত লোক পাগল ভাবিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু 
তিনি সকলের প্রতিই প্রেমপুর্ণ। যখন সাধুর! স্নান করিতে 
চলিলেন, তখন ক্ষেপাঁ্টাদ কি করিবেন, আনন্দে ছুটাছুটা করিতে 
লাগিলেন, কত লোককেই আরতি করিতে লাগিলেন। আবার 
এক স্থানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল বক্তৃতা করিলেন। যাঁহ। 
বলিলেন, তাহা স্থগভীর ধর্্মতত্ব। ষখন তীহার চারিদিকে 
লোকারণ্য হইল, তখন ছু'একটা পাঁগলামীর কথা বলিয়া সেখান 
হইতে ছুটিলেন। দে পাগলামীর কথাগুলি যে বেখাপ ও 
ইচ্ছাকৃত, তাহা৷ বেশ বুঝা যাঁয়। লোক তীহার দিকে বেশী 
বেঁকে, তিনি তাহা ভালবাসেন না । 


মহাত্মা অজ্জুনদ্বাস বা ক্ষেপাটাদ। ৭৯ 
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একদিন ইহার লোকানুরাগের একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
আমরা একেবারে স্তন্তিত হইয়া! গেলাম। আমি আঁর ২।৩টা 
বাঙ্গালী, একত্রে ঝুঁসী হইতে চড়ায় যাইতেছিলাম। দারাগঞ্জের 
পুল পাঁর হইতেছি, তখন দেখিলাম, ক্ষেপা্টাদ কাদিতে কীদিতে 
পুলের উপর দিয়া পুর্ববমুখে চলিয়াছেন। আমরা ত দেখিয়া 
অবাকৃ। ইনি এরূপ করিয়া বালকের ন্যায় কীদিতেছেন 
কেন? আমর! কাছে গিয়! প্রণাম করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলাম। কোন বাঁলক, সঙ্গীদের নিকট মার খাইয়া আসিলে 
যেরূপ কাদে সেই রূপ কাদিতে কীদিতে আমাদিগকে 
বলিলেন,_-“সিপাহী (পুলিশ) লোক আমাকে মারিয়াছে, 
আমি আর এ দেশে থাকিব না, ভোটান চলিয়া যাইব এবং 
সেখানে বেলপাতার রস খাইয়া থাকিব, আর লোকালয়ে 
ফিরিব না।” এই বলিয়া আবার আকুল হইয়া ঠিক বালকের 
হ্যায় কীদিতে লাগিলেন। বাবাজীর কথায় আমাদের প্রাণে 
দারুণ আঘাত লাগিল। আহা! এমন সরল-প্রেম-পূর্ণ প্রাণে 
আঘাত করে এমন পাঁষণ্ডও আছে? দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের ক্রোধেরও উদ্রেক হইল । আমর! বলিলাম, “বাবাজী, 
আপনি ফিরিয়া চলুন। কোন্‌ সিপাহী আঁপনার গায়ে হাত 
তুলিয়াছে, আমাদিগকে দেখাইয়। দিন, প্রাপপণে আমর! ইহার 
প্রতিবিধান করিব।”” বাবাজী যেন বড়ই ভরসা পাইলেন 
এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া! আমাদিগকে আরতি করিতে করিতে 
আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দারাগঞ্জের পুল পার হইয়া 
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আমর। জিজ্ঞাস করিলাম,--“বাবাজী, কোন্‌ সিপাহী আপনাকে 
মারিয়াছে দেখাইয়া দিন |” তখন বাবাজী বলিলেন)_- “বাবা 
আমার এই শরীর কেহ স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার কাছে 
কাল মারিয়াছে এক ভাঁগলপুরীকে এবং আজ মারিয়াছে এক 
বুড়ীকে, তাহাতে আমার সমস্ত গাঁয়ে বেদনা, লাগিয়াছে। 
উহাদেরও শরীর, আমারও শরীর, আমার কাছে উহাদের মারাতে 
আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি। মানুষ মানুষকে মারে, ইহা আমি 
সহা করিতে পারিনা, মামি এই লোকালয় ছাঁড়িয়া,যাঁইব এই 
বলিয়া বাবাজী কীঁদিতে লাগিলেন। আমরা ত ঘটনা নিয়া 
বসিয়া পড়িলাম। সিপাহীর প্রতি যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহ 
কোথার চলিয়া গেল। জগতে এক নৃতন দৃশ্য দেখিলাম, মানুষ 
অগ্তের দুঃখ এতদূর অনুভব করে, গল্পেও ত এরূপ শুনি নাই। 
সন্নাীরা অন্যের সুখ-দুঃখের দিকে তাকান না, মনে যে এইরূপ 
একটা সাহস্কার-কুসংস্কীর ছিল, তাহ! একেবারে বিনষ্ট হইয়া 
গেল । আমরা লোকের জন্য কিছু খাটিয়। থাঁকি, তাহা যে গিম্কুর 
নিকট বিন্দুও নহে তাহ! দেখিতে পাইয়া আমার দর্প-চুর্ণ হইল। 
মনে হইল তগবান্‌ আমাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই 
ঘটন! আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। পরের ভুঃখে। মনের 
ক্লেশে বাবাজী পারাঁদিন আহার করেন নাই, বেল! অবসান হুইয়। 
গিয়াঞ্ছ, আমরা তখন এক দোকানে লইয়া গিয়া,তীহাকে বিশেষ 
অনুরোধ করিয়া কিছু খাওয়াইলাম । 
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এই বাবাজীর প্রখর-বুদ্ধি অগাধ-পাণ্ডিত্য, অপরিসীম 
লোকানুরাগ এবং অনধিগম্য আধ্যাতিকতা সত্বেও তিনি 
'জড়োম্মত্ত পিশীচবৎ”? হইয়া বিচরণ করেন। 

মেলার আবসাঁনে তিনি হটাশু £কাথায় চলিয়। গেলেন । 
বাহার! সঙ্গে এবং নিকটে ছিলেন কেহই তীহাঁকে খ,জিয়া পাইলেন 
না। ইহার সন্বন্ধে অনেক অদ্ভূত প্রবাদ প্রচলিত আছে। লোকে 
বলে ইনি কেমন করিয়া! কোথা হইতে কোথা বান, কেহ বুঝিতে 
পারে না। ইহীর নিদিষ্ট আশ্রম কোথায় কেহ জানেনা । কেহ 
কেহ বলিল ঘষে, বাবাজীকে অনেক সময় নিন্ধ্যাচলে দেখা যায় । 
আমাদের কোঁন বন্ধু ইহীকে একদিন ইহার বয়সের কথা জিজ্ঞাস! 
করিলেন, বাবাজী উত্তর করিলেন, “এক সময় শাঁবা বলিয়া- 
ছিলেন, কুড়ি বদর” । থা শুনিয়া আমরা হাস্ত সম্ঘরণ 
করিতে পাঁরিলীম না । আমার দলেই বন্ধুটী বলিলেন, আপনার 
কি একটা হিসাব নাই ? বাঁবাঁজী বলিলেন, “আমি রামনাম করি, 
দিন গণন। কে করে £ করিতে আমার অবসর ও নাই »”। বাবাজী 
যে কথ। বলিবেন না বা যেকাঁধ্য করিবেন না তাহা বলাইতে 
বা করাইতে কাহার ও শক্তি নাই । কোন প্রকার তোষামোদ 
বা কাতরতায় তাহাকে ভুলাইবাঁর সাঁধা নাই। একটা লোক 
কোন মৌকদ্দম! জিতিবাঁর জন্য বাঁবাজীর নিকট কিছু ধুনীর 
ভশ্ম চাহিল। বাঁবাজী প্রায় ঘণ্টাধিককাল নানাবিধ কথাবার্তায় 
তাহাকে ভূলাইয়। রাখিলেন। সে কোনরূপে বাবাজীর হাতের 
বিভূতি পাইল না অথচ বাবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হইতে 


৮২ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেলা। 





০ 





চে 


পারিল না। ধীহারা ইহীকে দেখিয়ীছেন তীহাদের সকলের 
চিত্তপটেই ক্ষেপাচাদ চিত্রিত হইয়া রহিষ্বণছেন। 

“কুস্তমেলার* পরে মহাত্মা অজ্ঞুনদাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন । 
সেখান হইতে কিছু ছোলাভাজ। ও মাধুকরী পু'টুলিতে বাঁধিয়া লইয়! 
প্রতুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে খাওয়াইবার বাসনায় কলিকাত। 
আঙসিলেন। গৌসাইজী কোথায় থাকেন ক্ষেপা্টা্ তাহ। জানিতেন না, 
কিন্তু গঙ্গার পুলপার হওয়ার পরেই গোদ্বামা মহাশয়ের পরম ভক্তশিষ্য 
শ্রীধরচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, শ্রীধর সেদিন যদৃচ্ছক্রমে 
গঙ্জাতীরে গিয়াছিলেন । গোশ্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যখন ক্ষেপা্টাদ 
মিলিত হইলেন তথন গঙ্গাযস্ুন। সঙ্গমের ন্যায় অপূর্ব দৃপ্ত হইল । সেই 
মিলন-ক্ষেত্রে আনন্দ ও ভক্তির তর উঠিয়াছিল। ক্ষেপা্টাদ যখল 
পুটুলী খুলিয়। বুন্দাবনের ছেণলাভাজা ও মাধুকরী গোস্বামী মহাশয়কে 
লেন, তখন যেকি আনন্দের ঢেউ উঠিল, উপস্থিত সকলের মধ্যেই 
কিন্ধপ ভাবেরখেল। খোলল, তাহার বর্ণন। হয় না। এই কক্পটী ছোলা- 
ভাজ খাওয়াইতে ক্ষেপাটাদ বৃন্দাবন হইতে কাঁলকাতায় আসিয়াছেন, 
সম্ভবতঃ তিনি পদত্রজেই আঁসকাছিলেন। এমন প্রেম ন। জন্মিলে কি 
মানুষ “ক্ষেপা” হইতে পারে? যাহ। মুখে ভাল লাগিয়াছে তাহা কি 
প্রশ্ব-ব্যক্তিকে না দিয়া থাঁক। যায়? তাই বৃন্দাবন হইতে ছোলাভাজ। 
লইয়া! কলিকাতা আনিবাছেন। এই ছোল। দানের সময় দাত। গৃহীত 
উভয়েরই অপূর্ধব অবস্থা! হইয়াছিল । 

ক্ষেপা্টাদ কিছুদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিলেন। একদিন 
রাস্তায় একজন ইলিশ মাছ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া “মের! বাম” 
বলিষ্টা সেই মত্তটাকে অনেকক্ষণ আরতি করিলেন, বলিলেন-- 
“মত্ম্তাবতার হায়” । এই পরম জ্ঞানী, সাস্তের মধ্যে কিভাবে অনস্তকে 


প্রভূপাদ মহাত্মা বিজয়কৃষ্জ গোস্বামী । ৮৩ 


সা সা অল পট 


দেখিতেন তাহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। তিনি সমস্ত পুরুষকেই 
“মেরা রাম” বলিয়া আরতি করিতেন। একদিন আমার কোন 
পরমাত্্ীয়া মহিলা (গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা ) ক্ষেপাটাদ্রকে প্রণাম 
করিলে তিনি দাড়াই়া উক্ত মহিলার মুখের নিকট হাত ঘুরাইয়া 
ঘুরাইয়া 'গোপীভাবে রাধাভাবে* বলিয়৷ আরতি করিতে লাগিলেন। 
অনেক স্ত্রীলোককে তিনি এইভাবে মারতি করিতেন । নিষ্কাম, নিরবের, 
অনাসক্ত, জীবন্ুক্ত, সর্বজীবে সমদর্শী, দয়া ও প্রেমের জীবস্তমূর্তি, 
ক্ষেপাটাদ আপনার লীল। সাঙ্গ করিয়া! চলিয়! গিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
চরিত-সৌরভ সহশ্র সহত হদয়-কানন সুবাঁসিত করিয়া বাধিয়াছে। 
ইইার জীবনই জীবন্ত উপদেশ, উপদেশ প্রদানের আবশ্যকত। রাখে ন!। 





প্রভ্পাদ মহাত্ম। বিজয়কু্চ গোস্বামী । 


বাংলাদেশে ইহার নাম অনেকেই জানেন। নানাপ্রকার 
মত ও সাধনার মধ্য দিয়া ইনি যে ধশ্রে উপনীত হইয়াছেন তাহা 
সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক | সাধুমণ্ডলে বাজশলীদের বড় আদর 
নাই। মবস্যাহারী বাঙ্গালীদিগকে সাধুরা একরূপ ধন্মবর্জজিত 
বলিয়াই জীনেন। কিন্তু গোম্বামী মহাশয়ের একমাসকাল কুস্তে 
অবস্থানে অধিকাংশ সাধুরই সে সংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে। 
বড় বড় মহাজআ্সাগণ ইহাকে যেরূপ প্রেম করিয়াছেন, যেরূপ শ্রদ্ধা 


৮৪ এ শধামে কুভ-নেলা। 





কালি সপর্লিিল পলা পি 5 


দয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বজগদেশের 
বিশেষ গৌরবের কথা। মহাত্ম।! বড় কাঠিয়া বাব! ইহীর নাম 
করিয়া বলিতেন, “বাবা প্রেমী হায় উস্কা বহু প্রেম হায় । ৮ 
বৈধবেরা কি অর্থে “প্রেম” শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা 
যিনি জানেন ; তিনিই বুঝিবেন । গন্তারানাথ ও ঠিক এ কথাই 
বণিতেন। মেলার প্রধান প্রধান মহাত্বগণ, যাঁহাদ্দের সঙ্গে 
গোস্বামী মহাশয়ের একবার দেখা হইয়াছে তাহারা সকলেহ 
তাহার প্রতি একান্ত অন্ুরত্ত হইয়াছিলেন। একদিন দেখা ন' 
হওয়াতে বড় কাঁ।ঠয়া বাবা বঝূলয়া পাঠাইলেন যে, “হাঁম্‌ উন্কা 
দরশন্কা ভূখা হ্থাঁয়।+-_ আমি উহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল । 
মহা! দয়ালিদগন্স ান+দিগাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন ষে, “বাঙ্গালী 
বাবাকে আম আবার কিরুপে দেখিতে পাঁইব | মহাঁত্সা! ছোট 
কাঠিয়। বাবা দিনের মধ্যে কতবাঁরই ইহীর কাছে আসিতেন, 
যেন ইহীকে ন! দেখিবা থাকিতে পারিতেন না । মহাত্মা অর্ভন- 
দাস বা ক্ষেপাটাদ ইহাকে আরতি কর্গিতেন আর বলিতেন, 
“সাক্ষাৎ একৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হায়।” ক্ষেপাঁটাদ অস্তদৃর্টি 
দ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে কি দেখিতেন, তাহা! আমর বুঝি 
না; কিন্তু তিনি বলিতেন, “এ বাব! সাচ্চ সাধুস্থায় | 


অন্তর-রাজয বলিয়া যে একটা রাজা আছে মানুষ যতদিন 
তাহার খবর না গায়, ততদিন সকল লোককেই' সমান দেখে। 
মনে করে সাধুদের ও বুদ্ধি, বিবেচনা, তর্কশক্তি, শান্ত্রজ্ঞান আছে, 


গ্রতুপাদ মহাত্মা বিজয় গোস্বামী | ৮৫ 


সক তি কলা নি লরি এ বশ টি শি অর 8০ পর কাপ নত সত ক শী পপ পি পি শত পো শতি (পিন শি লে ৩ 


আমাদেরও আছে । কোন কোন শনি আমাদের অধিক আছে, 
স্থতরাং তীর আর বড় কিসে? যে পর্য্যন্ত মানুষের এইরূপ 
জ্ভান থাকে, সে পর্যান্ত সীধুভক্তি হয় না । মতামতের বিশুদ্ধতাকে 
অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান যাহানে বিশুদ্ধ মত বলে, তাহাকেই 
কণ্টিপাথর-করিয়! বাহার সাধু অসাধু নির্ণয় করেন, তাহার! 
প্রকৃত সাঁধুতা দেখি পান না। ভীহারা কেবল সুগঠিত অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ দেখতে পান, কিন্কু প্রাণ কোথার তাহা জানেন না। 
বাঁহারা চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত, বিচারের তান্তীত, 
অধ্যাত্সরাজ্য বিশ্বাস করেন, যেরাজো প্রবেশ কর! শারীরিক 
বল, ধিচার বল বা বিশুদ্ধ মতের কশ্মন নয়, এমন রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে ধাঁহাদের লীলসা জন্মে, তাহারা অগ্ুন্িবিষ্ট সাঁধুদিগকে 
সাধারণ লোক মনে করেন না। যাহারা আত্মতত্বজ্ঞ, তাহার 
লগ্বা জটা কি মালাতিলক, বনুশীস্ত্র-গ্কান কি (বচার-পাগ্িত্য, 
এসব বড় গ্রাহা করেন না। ছু'জন সাধুতে মিলন হইলে 
উভয়েই প্রায় কিছুকাল ধ্যানস্ব থাকেন। এবং অন্য কোন কথ। 
ন! বলিয়াই উভয়ে উভঝুকে চিনিয়া লন। কুস্তমেলায় গোন্বামী 
মহাশয়কে অবিসংবাদিতরূপে সকল মহ্া'জআ্সীরাই মহাপুরুষ বলিয়। 
স্বাকার করিয়ীছেন। তিনি বখন সাধুদর্শন করিতে বাহির হইতেন 
তখন রাস্তার চারিধারে সকলেই তীহার দর্শনে আনন্দপ্রকাশ 
করিতেন। তীহাকে দেখিলেই চারিদিক হইতে “হরি বল্‌, 
হুরি বল্‌” ধ্বনি উঠিত। এমন কি সৌহহংবাদী সন্যাসীরাও 
তাহাকে দেখিয়া! হরিধ্বনি করিতেন । 


৮৬ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল!। 





৬ পাস রশ পাকি অপ ও. শসা 


গোদ্বামী মহাশয় বৈষ্ণব-মগ্ডলীর মধ্যে আপনার আসন স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । এলাহাবাদের কোন ভদ্রেলোক তাহার আশ্রমের 
জন্য একটী বড় তীবু দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যত লোক ধরে, 
নিরন্তর প্রায় ততলোক থাকিত। আহারের সময় যাহার 
আসিয়া বসিবে তাহাঁরাই অন্ন পাইবে,_-এখাছ্ন এইরূপ নিয়ম 
ছিল। দৈনিক যাঁহ৷ আসিত, প্রতিদিনই খরচ হইয়া বাইত, পরের 
দিন ধখন জুটিত, তখন আবার আহারের আয়োজন হইত । 
গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে যখন যিনি আসিয়া যে অভাব 
জানাইয়াছেন, প্রায় তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে । কেহ আসিয়! 
বলিলেন, আমার কম্বল নাঁই;__দাঁও উহাকে ছু'টাঁকা ; কেহ 
বলিলেন, আমার ঘটা নাই,__দাঁও উহ্বাকে একটাকা ; কেহ 
বলিলেন, ধুনীর কাঠ নাই, _দাঁও উহাকে একটাক। ; কেহ 
বলিলেন, রেলভাড়া নাই-_দাও যাহ! প্রয়োজন । যতক্ষণ 
টাকা নিঃশেষ না৷ হইতেছে, ততক্ষণ অনবরত এইরূপ চলিতেছে । 
টাক। ফুরাইয়া গেলে, নিজের গাত্রবন্ত্র ও আসনের কম্বল পর্য্যন্ত 
দেওয়। হইয়াছে। 

একদিন এলাহাবাঁদ সহরের একজন ধনী, গোঁম্বামী মহাশয়ের 
নিকট আসিয়া জোড়হস্তে টাড়ীইলেন। আমর ভাবিলাম 
ব্যাপার কি ? দেখিলাম, কয়েকজন লোক প্রকাণ্ড গাঁটুরী সঙ্গে 
করিয়। তীবুর দ্বারে উপস্থিত হইল। এ ধনী ব্যক্তি উক্ত 
গীঁটুরীতে একহাঁজার জামা লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা, গোস্বামী 
মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত বিতরণ করেন। তাহার 


প্রভুপাদ মহত্ব! বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী | ৮৭ 





দান গৃহীত হইল এবং একঘণ্টার মধ্যেই একহাজার জামা 
বিতরিত হইল । গৃহীরা মনে করেন, সাধুদের মধ্য দিয়া দান 
করিলে দাঁনটা বেশ নিষ্কামভাঁবে হুইবে। 

গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে গৌরনিতাই মূর্তি স্থাপিত 
হইঘাছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে সংকীর্তন ও 
আরতি হইত। মহা প্রভুর সন্নযাসের পর শ্রীমতী বিষুপ্রিয়। স্মরণ 
করিলেই অন্তরে স্বামীর সাক্ষী দর্শন পাঁইতেন। কিন্তু একান্ত 
পতিপ্রাণা, প্রিয়তমকে কেবল আন্তরে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে 
পারিলেন না, সেই অন্তরস্থিত মুর্তিকে বাহিরের চম্্চক্ষে 
দেখিতে তাহার লালসা জন্মিল, তখন হ্ৃদয়স্থ মুদ্তির প্রতিরূপ 
বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শদ্্যাপি নবদ্বীপধামে বিষুপ্রিয়ার 
এরতিষ্ঠিত সেই গৌরাঙ্গমূর্তি পুজিত হইতেছেন। যে ভাবে, যে 
প্রেম-প্রেরণায় বিষুপ্রিয়া জীবনময় ছবির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, প্রয়াগ চড়ায়, গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেও সেই 
অনুরাগে গৌরনিতাই মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল যে প্রয়াগে 
মহা প্রভু, শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছিলেন, সেই প্রয়াগবাসার! শ্রাচৈতন্য কি চৈতনাধণ্রের নাম 
জানেনা বলিলেই হয়। কতকাল পরে আবার সেইস্থানে গৌর- 
নিতীয়ের নাম ধ্বনিত হইল । কেজানে, আবার প্রয়াগবাপী 
গৌরপ্রেমে ভাদিবে কি না £ 


এ াপরারস্পরাারশরালাদদজঞরীদানী 


৮৮ . শ্ৰায়াগ-্ধামে কুম্ত-মেলা। 
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গোত্যামী মহাশয়ের পরিচয় | 


যিনি ভগীরথের ম্যায় কঠোর তপস্তায় বঙ্গদেশে ভক্তি-গঙ্জা 'শানয়ন 
 করিয়। পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন, যিলি বঙ্গীয় বৈষুব-সমান্ে “সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর” বলিয়া অদ্তাপি পুজিত হইয়া গাকেন, সেই দেশ-পাবন শান্তিপুর- 
নাথ ্্রীঞ্রপ্রভূপাদ অদ্বৈত 'আচাধোর বংশে প্রতৃপা্দ আনন্দকিশোর 
গোস্বামীর ওঁরশশে স্বর্ণময়ীর স্বপগির্ভে বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ 
ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে যাত়- 
জালয়ে শ্রভূপাদ বিজয় গোস্বামা জন্মগ্রহণ করেন। প্রীমদহৈত্ত 
, আচাধ্া হইতে তিনি নবম পুরুষের বাবধান। 


বাল্য-জীবন। 

শিগুকাল হইতেই তাহার সরলতা, সাছন, সত) বাদিতা, ভ্তায়নিষ্টা, 
দয়! ও ধর্শভাব তাহাকে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদিগের দৃষ্টিতে অন্ান্য 
বালকদিগের হইতে পৃথক করিয়া, রাখিয়াছিণ। তিনি সমবয়সীদিগের 
নেতা ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন ! তাহাকে দঙ্গী না করিলে খেলার 
সাথীদিগের আনন্দলাভ হচ্ধত না । . এন প্রত্যুৎপন্নমতি চঞ্চল বাঁলকটা 
“বিবিধ প্রকারের ,নৃতন নৃতন খেল ধুলা স্থট্ট কারক্লা বালকগণকে 
বিমোহিত করিতেন। আবার কোথাও গারনাম শুনিলে হটাৎ খেলা 
ছাড়িয়া য় তার্বে মভিভূত হয়া সেহখানে বাসয়! পড়িতেন। 4৮ 
বৎসর বসের সময় কার্ডন শুনগা অশ্রু বিসর্জন করিতেন। তখন 
'শাখীগগ শাবঙয়ের ভাব লেগেছে, ভাব লেগেছে* বলিয়া! তাহাকে 
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কি সবল পাপ উাস্ত বাএহহজ 





শি জপ সালা 5 ছি পিসি মন ৪ 


টানিযা লয়! হাইতে চেষ্টা করিত। মহা ডেজন্বী বালক তখন কিন্ত 
তাহাদের সেই অত্যাচারের কিছুমাত্র প্রতিশোধ লইত্বে চেষ্টা করতেন 
না, ভিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন। শান্তিপুরে কোন এক সাধু তাহার 
অবস্থা দেখিরা বলিয়া ছঝোম যে, এ বালক কালে মহাভক্ত হইবে। 


বালাকান্জল খেলার সাখিগণের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিপদ-সঙ্কুল 
অনেক ঘটনার মো পড়িয়াম্ন ; তখন তাড় খাইয়! সমস্ত খালক 
দৌড়াইয়া পলাইয়াছে, ব্জিয়রুষ্জ স্থিরভাবে দ্লাড়াইয়! রহিয়াছেন এবং 
জিজ্ঞাস হটয়া 'অপরাধ স্বীকার করিভে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই । 
তাহার সাহস ও বলত! দেখিম! ক্ষতিগ্রস্থ ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিগণও তীাহ?কে 
কটুকথা বলিতে ইচ্ছ! করেন নাউ । 


বাল্যকাল হইতেই তাহার নীতিজ্ঞান এতই তীব্র ছিল যে, এফবার 
যাত্রার দলের ছ্বোকরাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহার একজন অতি-প্রিষ় 
খেলার সাথী মগ্কপান করিয়াছিলেন, সেই বালকের মুখে মদ্ধের গন্ধ 
পাইয়। বালক বিজয়রুষ্ণ বলিলেন,“তোর সঙ্গে আর কখনও খেল্বো লা” 
তাহার ঘে কথ! সেহ কাজ । 


বাল্যকণলে জননীর সঙ্গে শিষ্াবাড়ী যাইয়া তিনি এতই সন্দয়তার 
পরিচয় দিয়াছিলেন যে, শিষ্কাগণ এট “বাব গৌসাইশকে অন্রান্ত সমন্ত 
গৌসাই-সন্তান অপেক্ষ। ভাল্বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন । 


শিশুকালে তিনি গুঁহ-দেবত। শ্টাম-ন্রন্দর জ্িউকে আপনার সঙ্গী করি- 
বার জন্ত এবং খাওয়া৯ধার জন্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেন। একাকা 
দেবতার সঙ্গে অনেক কথা বলিতেন। বিগ্রহ্কে ঠিক জীবস্ত ব্যক্তি 
জ্ঞানে তাহার অবাধ্যতার জন্য ধমক্াইতেন এবং তাহার মামে জননীর 
নিকট মালিশ করিতেন । 


* 8৩ প্রয়াগধামে কুষ্ত-মেলা | 


শপ সি সি রসি ্ ্বিটজপ্পপিপস্জিপস্াসিএহাউ৩িএ্ক জান, ০ সস ০৮- 


গৌসাইজীর বাল্য-চরিত্র অবলম্বন করিয়। তাহার ত্রাতুষ্পুত্রের পুত্র 
শ্রীযুক্ত সীভানাথ গোস্বামী মহাশয় "বালক-বিজয়রষণ* নাম দিয়া এক 
থানি গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে গোস্বামী মহাস়য়ের যে সকল 
বাল্য-সহচর শাস্তিপূরে এখনও জীবিত আছেন, তাহাদের মুখ হইতে 
ঘটনাবলী সংগৃহিত হইক্সা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এ স্থলে "সে অমৃতময় 
কাহিনী উদ্ধত করার অবকাশ হইবে ন|। 


ধর্মমত | 

কিশোর বয়সে একদা কোন প্রৌডশিষ্যা, গ্রচলিত প্রথা অনুসারে 
তাহার চরণ পুজা করিয়। তাহার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। 
গোৌসাইজী ভয়ে সশঙ্কিত হইর়। পা টানিয়া লইলেন এৰং সেই শিষ্যাকে 
বলিলেন যে, সে তাহার প্রতি ষে সকল গুণের আরোপ করিতেছে তাহ৷ 
তাহার নাই এবং পরিস্তরাণ দানের কোন ক্ষমতাও তাহার নাই। 
গোস্বামা-স গ্রানগণের মুখে কেহ কখনও এরূপ কথা শুনে নাই, শুনিবার 
গ্ুত্যাশাওড করে নাই। শিষা1 চরণ-পুক্জা সমাপ্ত করার জন্ত অত্যন্ত 
আগ্রহ দেখাইলেন, কিন্তু কিশোর-বয়ন্ক গুরু তাহাতে রাজি হইলেন না । 
এই ঘটনার দ্বার তিনি তাহাদের সংসারের একমাত্র উপজীবিক ও 
বংশগৌরবকে উপেক্ষা করিলেন । 

গ্রামের টোলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৌসাইজী কলিকাতার সংস্কৃত 
কলেজে প্ররেশ করিলেন। ব্রোগ্ত পাঠ করিয়া তিনি জানিলেন 
“সর্ধবখবিদং ব্রদ্ম,” জগৎ সমত্যই ব্রদ্ময় । পুর্বেই গোশ্বামী প্রভুদিগের 
আচরণ কুল-ধন্ধের উপর তাহার অশ্রদ্ধ! জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
বুভূক্ষ হৃদয় অনাহারে থাকিতে পারেনা, তীহার জন্ত ধর্মান্ন একাত্তই 


স্পস্ট এপ সরা পা. সপ ইশা ধর্ম জবান 


প্রয়োজনীয়, তাহাতে বেদাস্তের উপর হিন্দু-সন্তানের স্বাভাবিক অনুরাগ 
ও শ্রদ্ধা অনাগ্াসে তীহাকে ব্রহ্গ-জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিয়া! লইল। 
এই সময় ক্রাহ্ম-সমাজের কতকগুলি পবিজ্র-চরিত্র লোকের সঙ্গে তাহার 
আলাপ হইল। মতে ও চরিত্রে তাহাদের সঙ্গে অনেকটা মিলন হওয়ায় 
ক্রমে ক্রমে চিনি ব্রাহ্ম-সমাঁজে যোগদীন করিলেন । তিনি ব্রাঙ্গ-সমাজের 
আকর্ষণে পড়িয়। ব্রাহ্ম হন না৯, ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া! ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে যোগ 
দিয়াছিলেন। ধর্মের জগ্ঠিই তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, সমাজ সংস্কারের 
কি ধর্ম-সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ করেন নাই। তীহার 
হৃদয়ের প্রবল ধন্মাগ্রি, আহুতি লাভের জন্ঠ সব্বদাই লেলিহান ছিল, 
যেখানে যে আহুতি পাইয়াছে তাহাই আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্ব, 
মুসলমান, ব্রাহ্ম, খুষ্টান যে কোনও শান্তর হইতে যে কোন সম্প্রদায় 
হইতে, সৎকথা ও সংসঙ্গ রূপ অরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সমন্তই ধর 
যজ্ঞের আহ্ঘিরূপে গ্রহণ কর হইয়াছে । 

নানা কারণে প্রচলিত ধর্শের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া “সত্যংশাস্ত্রমন- 
শ্বরম্” যাহা সত্য তাহাই ধর্ম, এই বিশ্বাসে উপনীত হইলেন, তখন 
তাহার জন্য অন্য কোনও উপায় হিল না। তিনি চির জীবনই সতোর 
উপাদক ছিলেন, সত্য-রক্ষার জন্ত সংসারের উপজীবিক1 গুরুত্ব বাবসায়, 
শান্তিপুরের জনসাধারণের অতুল অন্রাগ তাহাকে ভুলাইতে পারে নাঈ। 
১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “নব্য-ভারতে” আমি লিখিয়াছিলাম,__ 

"হার জীবনের গতি বাপ্পীয়-শকটের গতির স্তায় তীব্র ও অনন্য- 
মুখাপেক্ষী ছিল। বাম্পীয় শকট যেমন সরল ও প্রবল গতিতে অগ্রগামী 
হইবার সময় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়! চায় না, সৌন্দর্ধযপূর্ণ পার্ধত্য উপবন, 
কলনাদিনী গিরিনদী, হংস-সারস-সমাকুল-প্রস্ফুটিত-কমলশোভিত 
বিমল হুদ, অতুল শশ্বর্ধযশালিনী মহানগরী কিছুতেই তাহাকে বাঁধিয়া 


৯২ প্রয়াগ-ধামে কুপ্ত“মেল। 


বনপার ইউর ৯০৪৪ ৯৭ লাশ শসা লি এপ সিল সা স্পিন পক পট 





টিপা স্মিত হা লা রওনা আপ 





সিন বাজল 


রাখিতে পারেনা, কোন মাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সে ক্ষণকাল অকারণ 
প্রতীক্ষা করে না এবং যাত্রিগণকে পলকে পলকে নব নব সৌন্দর্য্য দেখা- 
ইয়! দেখাইয়া আপনার নির্দিষ্ট-পথে লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া যায়) সেইরূপ তীহার 
জীবন্-শকট, সরলতার পধিক্র-পথে, ধর্মান্ুরাগের তীব্র-গতিতে, সংসাঙ্ষের 
মান-মর্ধ্যাদা, ঘশ-জিগীষা, ঘ্বণা লজ্জা, সম্প্রদায়-সাম্প্রদ্বায়ুকতা, শ্নেহ- 
মমতা, এবং বন্ধুত্ব ও বিরাগ গ্রভৃতিকে ছুই পাশে অতিক্রম করিয়া, উন্মাদ- 
ব্যাকুলতায়, অক্রান্ত-সাধনায়, দর্শকমণ্জলীকে নূতন নূতন ধর্মতত্ত্ব 
আলোকিত করিধা লক্ষ্যন্থলে ছুটিয়। গিয়াছে । বালাকালে স্লেহময়ী জননীর 
করুণ অশ্রু, বন্ধুবান্ধবগণের সহ্গ ৪ সরল স্নেহান্ুরাগ তাহাকে কর্তব্যবৃদ্ধি 
হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। আদি ত্রাক্ষসমাজে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র 
নাথের গতুল-প্রতাপ ও বিপুল“ভালবাপ! নিক্লাশ্র় যুবককে ভুলাইতে 
পারে নাই। কেশবচন্ত্রের বিশ্বধ্যাপিনী-প্রতিভা৷ ও অসীম অন্ুরাগঞ্বালাযসখ। 
আজন্ম-সাধু অঘোরনাথের অকপট ও অপরিষেয় বন্ধুত্ব, তাহাকে গন্তব্য- 
পথ হুইভে বিচলিত করিতে পারে নাই । সাধারণ ত্রা্ষদমাজ সাধারণ- 
তন্ত্রী হইলেও, মতান্তরের পুর্বে তিনি এ সমান্ের শিরোমণি ছিলেন । 
যেখানে গৌদাই, সেইখানে উৎসব, যে গৃহে তিনি, সেই গৃহই সরস, 
কি সহর কি মফঃম্বল, সকল স্থলের ব্রাঙ্গ-নরনারীগণের মনের শাকর্ষণ 
তাহার দ্রিকেই ছিল। ব্রাহ্মদমাজের আবাঁল-বুদ্ধ সকলেই তাহাকে 
শ্রে্ঠতম উপহেষ্টা এবং আপনাদের সর্বোচ্চ অধিনায়ক মনে করিতেন । 
তাহার স্তায় সর্বতোমুখী ভক্তি-শ্রদ্ধ! সে সমাজে কেহই কখন প্রাপ্ত হন 
নাই। কিন্তু সেই দলপতিত্বের গৌরব, ধন্মবন্ধগণের অনুরাগ ও অসংখা- 
নরনারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা তাহাকে তাহাদিগের দলের মধ্যে বাধিয়া রাখিতে 
পারেঞ্ছনাই। ব্রাহ্মসমাজ পরিভ্যাগের পর ঢাকায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনুগত শিষ্যগণ পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ 


ধন্মমৃত ! ৪৩ 





পাস পি সস পি পপ আলাপ নিলা 





শসা পাস পসা লস বাল সপ সব লা 


বা বিজ্রশ্ন করিয়া তাহাকে বেষ্টন পূর্বক বাস করিতেছিলেন। তাহাদের 
অনুরাগের কথা মনে হইলে সত্যযুগের কথা করণ হয়। তাহারা তাহার 
জন্ত সব্বত্থ পরিত্যাগ কব্রিতে পারেন, তাহার অভাবে তাহারা জীবন 
অন্ধকার ও জগৎ শুগ্তময় দেখেন, সেই সমস্ত শিষ্যবর্গের প্রাণগত 
ভালবাস! তাহাকে সেখানে পারয়া রাখিতে পায়ে নাই, 

পরবন্দাবনের বৈষ্ণবদ্দিগের তাহার পাত অতুল অনুরাগ ও প্রবল 
অগ্থরোধ তাহার বেশ পরিবর্তন করিতে পারে নাই । 

জীবনের আদি হইতে শেষ পধ্যন্ত কখন তিনি মান্গষের মুখ চাহিয়। 
চলেন নাই, অথচ তাহার ভ্তাকস় মানব-প্রেমিক, বন্ধুবংসল ও মিষ্টভাষী 
কে ছিল»? 

এদেশের সমষ্টিগত জাতীয়-জীবনের ইতিহাসের এবং সাধকজীবনের 
ব্যক্কিগত ইতিহাসের একই প্রকার পারা । উপনিষৎ হইতে আস্ত 
করিয়া ভগবদ্গীতা ও ভাগব্তাঁদি পুরাণ যেমন জাতীর ইতিহাসের 
ত্রম্ুভিব্যক্তি, ব্রক্গজ্ঞান হইতে আরম্ত করিয়া অবতারবাদ ও সাকার 
উপাসনা ও সেইরূপ হিহন্দু-সাধকের বাক্তিগত সাধনার ক্রম-বিকাশ। 
বঙ্গদেশের প্রেমাবতার শ্রীঢৈতন্দেব, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগুরু রামান্ুজ 
প্রভৃতি সমস্ত ধন্মগুরুগণ, আপনাদের জীবনে এই ক্রম-বিকাশের চৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন । তাহারা ব্রক্ষজ্ঞানের খবর রাখিতেন না, 
একাস্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন একথা কেহই বলিতে পারে না! হিন্দুর 
এমন কোন্‌ ধর্মগ্রন্থ গাছে যাহাতে ব্রহ্ষজ্ঞানের সংবাদ নাই? 
দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ, সমস্তই 
হিন্দু-তত্ব। ব্রন্গজ্ঞানের বিবিধ তত্ব জানিয়াও ভাগবতাদি পুরাণকারগণ 
অবতারবাদী গ সাকার উপাসরু । যিনি বেদাস্তবিচারে ভারতের সমস্ত 
পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিস্বাছিলেন, ধিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার 


৯৪ _.. প্রয়াগ-ধামে কুভ্ত-মেলা | 





শর সপ্ন 


কারয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবই পুরুষোত্তমে গরুড়স্তস্ভের 
নিকট দীড়াইয়। দাঁরত্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে চক্ষুর জলে ভাসিয়। 
গিয়াছেন। এই তত্ব না বুঝিলে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসাধকের জীবন-লীল! 
কুঝা যায়না] | 

যে সক্ল দেশে কি সমাজে অবতারবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, সর্বত্রই 
উহা নিগাকার একেশ্বরবাদের 'অভিবাক্তি । যেখানে নিরাকার 
একেশ্বরবাদ নাই, সেখানে অবতারবাদ জন্মিতে পারেন! । আর 
আমাদের দেশের শান্ত্রোক্ত সাকার উপাসনা! কোল্‌ ভিলের 'অথবা 
জুলুজাতির সাকার উপাসনা ব। প্রক্কৃতি-পৃূজী নহে | আমাদের সাকা 
উপাসনার ভিত্তি বেদাস্তজ্ঞানের উপরে 'গ্রতিচিত। সর্বত্র পূর্ণবহ্ম, 
একটা কাটার অগ্রভাগেও তিনি পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। যে স্থলে বা 
বস্ততে সাধকের ভক্তি কেন্দ্রিভৃত হর, নেই কেন্দ্র তাহার অস্তিত্বে 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠে, তখনই ব্রহ্ম লীলাময়। 

গোস্বামী মহাশয়ের ধন্ম পুর্ণাঙ্গ-হিন্দুধন্মী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, 
তিনি রামান্ুজ ও শ্রীচৈতন্ভের অন্থুগামী ছিলেন । ইরা কেহই 
নান! ধর্ম হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়। পাঁচফুলের একটী স্তবক গ্রস্ত 
করিতে চেষ্টা করেন নাই, সাধন। দ্বারা ধশ্টের বিবিধ স্তরের সত্যতা 
উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহার জীবন-ব্যাপী সাধনার মধ্যে ব্রন্মবাদী 
রহ্মজ্ঞান, অবতারবানী ভক্তিতত্ব এবং দাকারৰাদী সাফারতত্ব প্রন্র্টিত 
দেখিতে পাইবেন। 

গোস্বামী মহাশয় গতান্ুগতভাবে কোন তত্বই গ্রহণ করেন নাউ। 
তিনি ুদ্ধদেবের ্তান্ধ সর্ধ-প্রকাঁর সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে 
একাত্ম কল্পনাশূপ্য” করিয়াছিলেন । পরে সাধনার স্তরে স্তরে সেই 
সংস্কারবিহীন নির্শল-চিত্তে যখন যে তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবানের 


ধর্মমত ৯৫ 


লাগ 





৯ পেশী লিপি এ লা পিল সিল সিল 


সাক্ষাৎ দান জানিয়! তাহা গ্রহণ করিয়াছেন! এ বিষয় কখনও 
লোকের কিম্বা লোঁকাচারের মুখাপেক্ষ৷ করেন নাই। 

যখন বঙ্গদেশে নব্য ব্রাহ্ধপুম্ম একটা প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইল, 
উপেক্ষার যোগ্য রহিল না,তখন একজন একনিষ্ঠ সাধকের সর্ব প্রকারের 
ব্রাহ্ম-লাধনার মধ্য দিয়া প্রকৃত হিন্দু-সাধনায় উপস্থিত হওয়া! একান্ত 
আবন্তকীয় হইয়াছিল । গোস্বামী মহাশরের মতন স্রল স্থার্থহীন, ধর্ম- 
প্রাণ সাধকের দ্বার) বিধাতা সেই প্রয়োজন স্-সম্পন্ন করিয়াছেন । 
“সত্যং শান্ত্রমনশ্বরং৮ এই তত্ব অবলম্বন করিয়াই তিনি ছুর্ণী বলিয়া তরী 
ভাসাইয়াছিলেন, বহুবিপ্রপূর্ণ তরঙ্গ-সহথলে নদনদী উত্তীর্ণ হইয়। বন্ুদেশ 
বেষ্টন করিয়া! অবশেষে ঘাটের তরী আসিরা ঘাটে লাগিয়াছে। সে 
তরীতে সর্ব প্রকারের সাধনার বীজই সংগ্রহীত হইয়াছে, কাজেই 
গোস্বামী মহাঁশয়কে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্গজ্ঞানী, যোগিগণ যোগী, শাক্তগণ শাক্ত 
এবং বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি আছে? 

গোস্বামী মহাশয় প্রেতাত্মার অন্তিত্বে এবং জীবদেহে ও বক্ষার্দিতে 
উহাদের আবির্ভাব ও অবস্থানে বিশ্বাস করিতেন, এ বিষয় তাহার বিশ্বাস 
হিন্দুষোগীও পাশ্চাত্য অবতার ধিশুধুষ্টের অনুরূপ ছিল। 

তিনি বিন্দু গ্রধিগণের এবং বুদ্ধদেৰের ন্যায় পুনর্জন্ম-বিশ্বাসী 
ছিলেন। তাহার পুর্বজন্মের কোন কোন ঘটন। তিনি বলিয়াছিলেন । 

গৌসাইজী হিন্দু ও খুষ্টানের ন্যান্সই অবতারবাদ মানিতেন। 

তিনি কোন গ্রন্থের অথবা কোন খাক্তির মত অবলম্বন করিয়। কোন 
বিশ্বা্ে উপস্থিত হন নাই, সমস্ত তত্বই 'আপনার জীবনের অভিজ্ঞত! 
হইতে লাভ করিয়াছেন। 


৯৬ প্রয়াগন্ধামে কুস্ত-যেলা । 


শর 





সপ পাপ অল ৬ লাজ লী সন সপ কি ৯ পাশ পাস্পিলী হত লাস পলিসি ছিপ শিপ পলি লা এক পালি তিস্তা বি আনা পিপল 


গক- গ্রহণ ! 


পুরুষকারের চরম সাধনায় যখন পুরুষকার বিনষ্ট হইল, তখন গোম্বামী 
মহাশয় শরার আকাশ গঙ্গা (কপিলধারা ) পাহাড়ে সংগুরু লাভ 
করিয়। তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরে 
উক্ত পাহাড়ে একটা গোফার মধ্যে দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন । 
এই সময় ৬রঘুবরদাস নামে একজন রামায়েৎ বৈষুব দাধু, শিশুসস্তানের 
স্তায় তাহাকে দুপ্ধীদি তরল খাগ্য প্রদ্ধান করিয় তাহার জীবন রক্ষা 
করিয়্াছিলেন। আকাশগন্জ। পাভাড়ে যে সর্বোচ্চ স্কানে গোশ্বামী 
মহাশয় দাক্ষা' গ্রহণ করেন, সেই স্থানে পাহাত্বের গায়ে শলাক্ষরে সেই 
বিবরণ লিখিত আছে । আকাশগজ। তাঁহার বিশ্বে তপত্যার স্থান ; 
সেই স্থানে উপাস্ৃত হইলে, সেই গোফায় প্রবেশ কারলে ভক্তের প্রাণ 
আপন্দে উৎফুল্ল হইয়। ট্ঠে। এইটা তাহার সিদ্ধিশাভেব স্থান । 

গয়া হইতে ফিরিকা আনিয়া তিনি গ্রকাশ্তরূপে গুরুবাদ শ্বীকার 
করেন এবং অনেক ধর্ধার্থ ব্রাহ্ম ব্রাদ্দিক তাহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। যদিও ইতঃপুর্বে সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের প্রীণ আঁচাধ্য 
অধ্যাপক উমেশ্চন্ত্র দত, প্রসিদ্ধ গ্রচার্ক নগেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 
জ্ঞানি-ভক্ত কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি স্প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ হিন্দুগুরুর নিকট 
মন্ত্রদীক্ষ। গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি গোস্বামী মহাঁশয়ই সুক্তভাবে 
ব্রাঙ্গপমাঁজে গুকুদীক্ষার আবশ্তকতা ঘোঁধণা করিলেন। ব্রাঙ্গ ও 
ব্রাহ্মমতাবলম্বী শতশত পিপাস্্ নরনারী তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে 
লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়কে যে জন্য ্রাহ্মদমাজের মধ্য দিয়! আসিতে 


হই্াছিল। 


গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ । ৯৭ 


শাসিত দন পিসিসিত আলী সিল সা সণ সপ সপ এল সিন পাস 





সক রর কাবা 


হইয়াছিল এত দিনে সেই প্রয়োন সিদ্ধ হইল । গোস্বামী মহাশয়ের এই 
পরিবর্তনে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মমতাবলন্বী নিরহস্কার ধর্মপিপাস্থ নরনারীর 
প্রাণে যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে ও করিবে তাহাতে ধর্খুসাধন 
সম্বন্ধে ত্রাহ্মদমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে । 

বিলাতের স্ু-প্রসিদ্ধ ধার্মিকবর কার্ডিনেল নিউম্যানের শেষ বয়সে 
ধর্মমতের পরিবর্তন হওয়ায়, 'প্রটেষ্টাণ্ট চার্চের একজন নেতা বলিয়া- 
ছিলেন যে, কাণর্ডিস্তাল নিউমানের চরিত্র, জ্ঞান ও ধর্মভাব এরূপ উচ্চ 
যে তিনি প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম পরিত্যাগ করায় উক্ত সমাজের উপর যেরূপ 
আঘাত পড়িল তাহ! সামলাইতে শত বদর লাগিবে। 

এই দৃষ্টাত্ত দেখাইয়া গোস্বামী মহাশব সন্বদ্ধে সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজের 
প্রাসদ্ধ প্রচারক ও আচাধ্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন ষে, 
“গোস্বামী মহাশয়ের মত পরিবর্তন হওয়ায় ব্রাহ্মলমাজের উপর এমনই 
আঘাত পড়িল যে, সমাজ উহা কতকাঁলে সাঁমলাইবে বলিতে 
পারি ন11% 

আমাদের কিন্ত আশা ও আকাজ্ষা এই বে ত্রান্গদমাজ গুরুবাদ গ্রহণ 
করিয়া আপনার সিংহাসনে আপনি প্রভাঁব বিস্তার করিবে । এই 
অপূর্ণতা বিদুরীত্ত করিবার জন্যই গৌসাইজীকে ব্রাহ্গসমাজে প্রবেশ 
করিতে হইম্নাছিল, একার্ধয অন্ত কোন বাহিরের লোকের দ্বারা 
হইত না । 

গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ 

তিনি সাধনাকে পঞ্চন্তরে বিভক্ত করিয়াছেন বথা,--৫১) শীতি 
(২) ধর্ম (৩) ব্রহ্গজ্জান (9) যোগ ও (৫) লীলা । যেমন পঞ্চ কর্োন্দিয় 
লইয়া! দেহ, পঞ্চ জ্ঞানেস্ট্রিয় লইয়া! মন, সেইরূপ এই পর্চন্তর লইয়। 


্. 


৯৮ প্রয়াপ-ধামে কুম্ত-মেলা । 


টব আসিল পরি পিসিএলী পিসির 50৯ এসপি পরি কপি পলরাসিলপনাতিসি রিসসপস্ছিনপরি পরি ও পিপি এপস পতি এ শসসি পপি বিশ পটাসি লি কস্ট শি লস পি লী 6 ছিপ ৭৭ এ 


ধর্ম | ধর্দরফে যদি একটা বৃক্ষ স্বরূপ বল! যায় তবে নীতি উহ্বার মূল 
গ্বরূপ, ধন্াচার উহার কা, ব্রহ্মজ্ঞান শাখা, যোগ উহার ফুল এবং লীল৷ 
উহার ফল। নীতি ন! থাকিলে ধর্মই হয়না, কিন্তু নীতি থাকিলেই ষে ধর্ছ 
হইল তাহা নহে। উক্ত পঞ্চাঙ্গের যে কোনও অঙ্গের অভাবে 


একেন্দরিয়হীন দেহের ন্তাক্স ধর্ম অপূর্ণ রঞ্িল। 


ধর্মের গভীরতা 


গোন্বামী মহাশয়ের কোন্‌ মন্ত্রশিধার যখন ১৮ ঘণ্টা নাম-সমাধি হইল 
তখন বলিলেন যে, এখনও ঈশ্বর-বিশ্বান জন্মে নাই। নামানন্দে নথাগ্র 
হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত অমৃতময় হইয়া গিয়াছে । এই অযৃত চুমিয়া! চুসিয়। 
আত্মা নিষ্পাপ হইবে, তখন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গ” আপনি প্রাণে 
প্রকাশিত হইবেন । তখন তাহার (সেই সাধকের ) মুখ হইতে যাহা! 
বর্মছির হইবে ভাহারই নাম শান্তর, সেধে জাচরণ করিবে তাহারই নাম 
ধর্ম ৮» (“্মনোরমীর জীবন-চিত্র” দ্রষ্টব্য ।) এই উপদেশেই গোস্বামী 
মডাশ'য়র প্রচারিত ধর্মের গভীরত! (কিছু কিছু উপলদ্ধ হইবে। 


সাধন-প্রণালী। 

সদগুকর নিকট সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ এবং প্রতি শ্বাস প্রশ্বাদে সেই নাম্‌ 
যপের চেষ্টা, নির্দিষ্ট প্রকারের প্রীণায়াম সাধন ইহাই তাহার প্রদত্ত সাধন 
প্রণালী । প্রাণায়াম ভূত শুদ্ধির জন্য, নাম যপই প্রধান সাধন। 

গোস্বানী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধন প্রণালীতে মাংস ও ডিম্ব ভক্ষণ 
এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ। পিতা মাত! দ্বামী ও গুরুর উচ্ছিষ্ঠ প্রসাদ- 
স্বরূপ, উহ কল্যাণকর এবং অগ্ত কোন ভক্তিভাজনের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ- 
জ্ঞান জন্মিলে তাহাও অগ্রান্থ নহে। 
| * আমার লিখিত “পরসাদী ঝট" এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা কর! হইয়াছে । 


কেশবচন্দ্রের পত্র । ৯৯ 





কোনও প্রকার কাল্পনিক সাকার কি নিরাকার চিন্তা অনাবশ্টক | 
যাহ! প্রকাশিন্ড হইবার তাহা আপনি ফুটিয়৷ উঠিবে। মন্ত্রই বীজ, সেই 
বীজ হইতে ধর্ম ফুটিবে, কল্পনার আবশ্যকতা নাই। 

অনান্পরদাসিকতা । 

গোস্বামী মহাশয়ের সাঁধন-প্রণালীতে কৌন ও সান্প্রধারিকতা নাই । 
গৃহী, সন্গযাসী, উদাসী, হিন্দু, মুনলমান, ব্রাহ্ম, থুষ্টান সকলেই এই সাধন 
প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন । ইঙ্দ্রিয্ দমন, চিত্ত নংযম, ধ্যান, ধারণা, 
সমাধি ও ভক্তিই এই সাধনার লক্ষ্য; এবং ভগবান্ই চরম লন্গ্য। 
এই প্রণালী অবলম্বন করিতে কাহারও স্বধন্ম পরিত্যাগ করিতে হয় 
নাঁ। তাহার ধন্মে কোন সামাজিক দলাদ্দলী নাই, সকল সম্প্রদায়ের 
মোক্ষ-প্রয়াদী নরনাব্নীই এই ধন্ম্ গ্রহণ করিতে পারেন। তীহার নাম 
করিয়া একটা দলের স্থ্টি হয়, ইহ! তাহার অভিপ্রেত ছিলন! । 

ব্রাহ্-নমাজের পুর্ণ উদ্ভমের সময় গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য 
কিন্নূপভাবে গৃহীত হইয়াছে, ব্রান্গ-সমাজের আদ্বতীর নেতা ব্রক্গানন্দ 
কেশবচন্দ্ের একখানা পঞ্জ দোখলেই তাহার আভান পাওয় যাইবে । 
উক্ত পত্র “ধন্মতত্বে” প্রকাশিত হইয়াছিল । 


কেশব্চজ্োের পত্র । 
“জয় জগদীশ । 
শ্রীতিপুর্ণ অসংখা নমস্কার,_- 
জয় জয় বিজয়ের জন্ম । তুমি যে জয় পতাক1 ধারণ করিয়। রহিয়াছ 
তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি । তোমার উত্পাহের তরঙ্গ এখানে 
আনিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়। তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে 
ঈশ্বর থে জ্বলন্ত অগ্রি রাখিগ়াছেন, তগ্বার| তুমি ষে ভ্রষ ও কুসংস্কার 


১৩০ ' প্রয়াগ ধামে কুভ্তমেলা। 


সপ০/টি উট স্পট পরই ৬টি স্লিপ পর আসর 








পিতা পিসির সপ সি টি ৬টি ১টি পা পলক ০ পলি 


একেবারে ভম্মীভূত করিয়া! ফেলিবে তাহার আর আশ্ধ্য কি? 
আবার বলি জয় জয়। ব্রাঙ্গধর্শের মহিমা এতাদন সত্যপরায়ণ প্রচার- 
কের অতাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মাহ্মা গ্রকাশিত হইতেছে । 
আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা! জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে 

তাহার নাম প্রচার কর); বৈরাগী হইয়া! সংসারকে পদ্দানত কর; 
উৎসাহের দ্বার সকলকে জাগ্রত কর। '্রীতিস্থত্রে সকলকে বদ্ধ কর 
এবং দেশবিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর। এবং 
তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। 
আমরা আশাপুর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ কাঁরর। রহিয়াছি। 
তুমি যত প্রচার করিবে ততই আমাদের শশ্বধ্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে । 
ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাস। করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? ঢাকাতে 
যেসকল অমূল্য রড ঢাক। ছিল, তাক! কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে ? 
আমাকে কি একবারও ডাকতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে 
পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবেনা ? 
আমার কি ঢাকায় বাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না পথ দেখাইয়া 


দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই। 
কলিকাতা কলুটোলা-_ ] _অভিন্নহদয়-_ 
২৪শে মাঘ ১৭৮৬ শক শ্রীকেশব চন্দ্র সেন”। 


গোম্বামী মহাশয়ের ত্রাঙ্ম-সমাঞজ পরিত্যাগের ববৎসর পরে (১২৯৮ 
সনের অগ্রহায়ণ মাসে ) একদিন তিনি কয়েকজন হিন্দু ও ত্রাঙ্গ-শিষ্য ও 
ব্রা্/প্রচারক ৬ নগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়! 
ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্্রলাথ ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন 


অসাম্প্রন্নারিকত!। ১৬৯ 


সরস? ৫২৮ ০০ তা সপ্ন ই পটজানবাটিজ্া 


করিতে গিয়াছিলেন। গোৌসাইজী তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করিলে, ঠাকুর মহাশয় 
"লমে। ব্রহ্ষণ্য দেবায় গো-্রাহ্ধণ হিঞ্জয়চ, 
জগদ্দিতায় কৃষ্ায় গোবিন্দায় নমো। নমঃ ।* 
এই» শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়! প্রতি-নমস্কার করিলেন 1* 
কিঞিৎ্ কথোপকথনের পরে মহর্ষি বলিলেন, প্ধীহাদের হৃদয়ে 
প্রেম, তাহাদের কথা অন্তর স্পর্শ করে নতুবা কথা উপরে উপরে 
ভাপিয়া যায়। তুমি যাহ! বলিলে তাহাই ঠিক, তাহাই সত্য। আমার 
অন্তরের কথা কাহাকেও বপিনা1, কেহ উহা] বুঝেনা | তুমি বুঝ তাই 
তোমাকে বলি। ঈশ্বরকে যেমন ভাবে চাই, তেমন ভাবে এখনও পাই 
নাই, বিহ্যতের ন্যায় দেখা দিয়া অনৃশ্ট হন্‌, গ্রাণ আমার ধড় ফড় করে 
(মহর্ষির ক্রন্দন )। জ্তানের দ্বারা তাহাকে লাভ করা যায় না। 
জ্ঞান কেবল কথার কথা। প্রেম-ভক্তিই তাহাকে পাবার একমাত্র 
উপায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা, ও সাধন এই চারিটা একসঙ্গে ন! থাকিলে 
হিকমত ধর্মলাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটা উপধুক্তরূপে আছে। 
তুমি ঠিক ধর্দলাভ কৰিয়াছ। এখন তুমি যাঁহাই কেন করন! পরমেশ্বর 
তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন 1 শিষ্যদের প্রতি) গৌদাইকে 
তোমরা কখন ছাড়িও না, ধরিস্না থাকিও। ইনি তোমাদিগকে অনন্ত 
উন্নতির পথে লইয়া! যাঁইবেন, তোমাদের মঙ্গল হউক । (গোস্বামী 


« শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহাৰী কর মহাশয় ভাহাঁর কৃত “মহাত্মা বিজয়কৃ্ষ গোহামী” 
নামক গ্রন্থে অন্তান্ত কথা লিখিয়া এই শ্লোকটার উল্লেখ করেন নাই । একটা সংস্কৃত 
শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহর্ষি প্রতি নমঞ্ষধার করিয়াছিলেন, তিনি এইটুকু মাত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন । বোধ হয় ্রাঙ্গ গ্রস্থকারের সনে কিছু আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, কিন্ত 
আমর মনে করি যে প্রকৃত ঘটন! ব্যক্ত থাকাই ভাল ; দেবেজ্রনথ যে অবতার বাদ 
মাবিতেন ন। ইহ! সকলেই জানেন । তিনি কি ভাবে এই গ্রোক বাবহার করিয়াছিলেন 
ভাহা। ভাঁবিবার বিষয় । 





১০২ প্রয়াগ ধাষে কুম্ত-মেলা। 


পিই এএসপি জপ ২ কা অপর ্ি  ত 


মহাশয়কে ) তোমাকে আশীর্বাদ করিতে পারিনা, তোষাকে শ্রদ্ধা 
করি।” ইহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 

"আপনিত আমার গুরু, আপনা হইতেই আমার সব” মহর্ষি 
বলিলেন, “পাঠশালার গুরুর শিক্ষার্ধীনে থাকিয়। ছাত্র পরে বিশ্ববিদন্যা- 
লন্বের উচ্চ উপাধি লাভ করে। তখন পাঠশালার গুরুকে ৪ুরু বলিলে 
যেরূপ হয় ইহ! সেইরূপ হুইতেছে।” (বঙ্ক বাবুর “মহাত্মা বিজনকৃষঃ 
গোস্বামী” হইতে উদ্ধৃত । ) 

সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভগবান্‌ রামকুষ্জ পরমহৎসদেব বজিয়াছেন_- 
“বাপ ওরূপ ন1 হলে ছেলে ভক্ত হয় না, দেখন। পিজয়ের বাপ ভাগবত 
পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেত। + + আজকাল বিজয় য! সব 
(ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে সব ঠিক ঠিক। সাকার নিরাকারের 
কথা বিজগ্ন বল্পে যেমন বহছুরূপীর রং, কাল, লাল, নীল, সবুজ ও হচ্ছে 
আবার কোন রংনাই। কখন সগুণ কখন নিগুণ। +++ 
বিজয় বেশ সরল, খুব উদার, সরল ন| হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 
বিজক্ন কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছলো, তা যেন আপনার বাড়ী, 
সব্বাই যেন আপনার। বিষয় বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। 
১++ মাটি পাট করা ন! হলে হাড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে 
বালি টিল থাকলে হাড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি 
পাট করে। আরমিতে ময়ল! পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্ত- 
শুদ্ধি না হলে শ্বন্বরূপ দর্শন হয় না দাথনা, যেখানে অবতার 
সেইখানেই সরল। ননদঘোষ, দশরথ, বন্থুদেব এরা সব সরল। 
বেদান্তে বলে শ্রদ্ধ-বুদ্ধি 7 হলে ঈশ্বরকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। শ্ষে 
জন্ম ধী অনেক তপন্তা না থাকলে উদার সরল হয় না”। (কথামত 
৪র্থ ভাগ বিংশখও )। গ্রোস্বামী মহাশক় গুরু গ্রহণের পরে গয়্ার 


অসাম্প্রদায়িকতা। ১০৩ 


সি শা পিপল ও পি দলা প্লিস তক লী সির আর সনি স্পস্ট দা 


সাধনক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দেখিয়া পরমহংসদেব 
বলিলেন, প্দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ার। চাঁপ। ছিল, এইবার খুলে 
গেছে ।” €কথামৃত ১মভাগ ) 

আদি ব্রাহ্ম মমাজের সভাপতি দেবগুহ প্রবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ ৬রাজ- 
নারায়ণ বস্থ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,--€ গোস্বামী মহাশয় ) যে একদিন 
এখানে ছিলেন তাহার সহবাসে কি শর্যযস্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম 
তাহা বলিতে পারিনা । তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সমস কষ্ট 
হইতে লাগিল। ৮*:৮১:১৮১৮ আমি তাহাকে একজন প্ররূত 
সাধুপুরুষ বলিম্তা মনে করি। মৃত বিভেদ সত্বেও আমি এরূপ জ্ঞান 
করি ৮ (বঙ্ক বাবুর "মহাত্মা বিজয়কষ গোস্বামী? ) 

সাধারণ ব্রা্ম সমাজের গ্রসিদ্ধ প্রচারক পঞ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মভাশস 
বলিয়াছেন_-প্ত্ান্ষধন্ম আর কি প্রচার করিব, গোৌঁষাইজীকে এক।ট 
আসনে করিয়া! লইয়া দেখাইলেই হইল যে, এই দেখ আমাদের ব্রাঙ্গ- 
ধশ্ম |» নবাঁবধান সমাজের প্রচারক পুথবী-বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত প্রতাপ- 
চন্ত্র মজুমদার, ডাক্তার পুর্ণচন্দ্র চটোপাধ্যায় (1015 ০ 0৮ 007596719৩5) 
মহাশয়ের পাটনাঁর ভবনে একদিন ব্রাহ্মদমাজের ধন্মভাবের সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাস্ত হইয়া বলিম্বাছিলেন-__“আমার যনে হয় ধন্মেব জন্য একেবারে 
ক্ষ্যাপা হইয়াছে ব্রাহ্ম দমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। 
এরূপ লোক আমি দেখিনা । একটী লোক দেখিয়াছিলাম 
তিনি সাধু বিজয়ক্নষ্জ। আমি তাহার ন্যায় ধন্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা 
দেখি নাই”। (“মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী*__বন্ক বাবুর ) 

সাধারণ বাঁক্ষ-সমীজের জ্ঞানী ও ভক্ত প্রচারক ৬নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশদ্দ “মহাত্মা বিজয় রুষ্ণ গোস্বাঁমী” পুস্তকের ভূমিকায় 
(লখিয়াছেন--গোস্বামী মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিলে তাহান্র 





১০৪ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল1 | 


পি পানি লাস্ট 


অনাধারণ মহত্ব অনুভব করিয়া! হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হম্ন। ৮ ৮ ৯ 
গোশ্বামী মহাশয়ের নিলঙ্ক নিন্মল জীবন, তীহার সরলতা, সত্য নিষ্ঠা, 
প্রবল ধর্মতৃষ্ণা, জীবের প্রতি একান্ত হিতৈষণ1, তাহার সুগভীর ও 
কুপ্রপন্থ গ্রেমভক্তি, পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য পর্বত প্রমাণ বাধ। 
বিদ্ব উল্লজ্বন, তাহার চরিত্রের এই সকল মহত্ব ও আরও অনেক সদ্গ্তণ 
আলোচন। করিলে লোকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপকার লাভ করিখেন। 
উপরিলিখিত অভিমত শুলি আমি গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রের ও 
সাধুতার সার্টিফিকেট স্বরূপ উপস্থিত করি নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধাহারা 
তাহার জীবনের সঙ্গে থনিষ্ট-দক্বন্ধে আসিয়াছেন এবং কার্ধ্য ক্ষেত্রে ধাহাদের 
সহিত তীহার মতান্তরও ঘটিয়াছে, তীহারাঁও তাহাকে কিরূপ চক্ষে 
দেখিয়াছেন তাহাই দেখাইলাম। সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজভুক্ত ৬উমেশচন্ত্র 
দত্ত ৬কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাক্ষগণের গৌসাইজীর প্রতি 
অবিচলিত গ্রীতি শ্রদ্ধাভক্তি ছিল! আরও কত ধন্মার্ ত্রাঙ্ম ও ব্রাদ্ষিকার 
তাহার প্রতি অচলা ভক্তি ছিল এবং এখনও আছে তাহাদের নাম লিখিতে 
গেলে শত শত নাম লিখিতে হয় । ? 
আমাদের বর্তমান সভ্যতা ও সাধনা, প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার খাঁটি 
বংশধর নহে, এটী দেশান্তর হইতে আনিত পোষ্যপুত্র | ইহার তর্গণ 
করিয়। আমাদের পূর্বপুরুষের তর্পণ করা হয় না। ভারতীয় সভাতার 
অভভিব্যক্তির ক্রমান্ুদারে আমর ইহাকে প্রাপ্ত হই নাই, কাজেই ধড়ে 
মুণ্ডে জোড়া লাগিতেছে না) ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারার 
মাঝথানে যে" ফাক পড়িয়! গিরাছে, এই ফাঁক পুর্ণ করার জন্য ষিনি 
বিচ্ছিন্ন ধড়ে-মুণ্ডে জোড়া দিয়া জীবন-সথ্ার করিতে পারেন এমন এক- 
জন গ্গিন্ধ মহাপুকষের প্রয়োজন ছিল। গোস্বামী ম্াশয় এই প্রাচীন 
ওনবীনের মিলন করিয়াছেন। তিনি প্রাটীন সাধনার সঙ্গে নবীনকে 





অসম্জরদায়িকতা | ১০৫ 





পরিচয় করাইয়া দ্বিয়াছেন। আজি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশের 
মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বাঙ্গাল দেশের সাধু ও সাধকদিগের একাস্তিক 
মিলন ঘটিয়াছে, নবীন প্রাচীনের অনুগামী হইতেছে, গোস্বামী মহাশয়ই 
ইহার প্রধান কারণ। আজি যে প্রতি বদর সহত্র সহশ্ ধন্মীথি- 
বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষগণের কূপালাভ করিতেছেন, 
গৌসাইজীই ইহার প্রবর্তক ও নিয়ামক । একদিকে তিনি সেই 
সমস্ত মহাপুরুষকে বঙ্গ-সমাজের পরিচিত করিয়াছেন, অন্য দ্রিকে বাংলা 
দেশের পরমহংস ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাপুরুষদ্দিগের সংবাদ তিনি 
বিদেশী মহাপুকুষদিগের নিকট কীর্তন কবিয়াছেন। এটী ষবেকত 
বড় কাজ তাহ ভাবুকগণ বুঝিতে পারিধেন । আমি পশ্চিমের সাধুদিগের 
মুখে শুনিয়াছি যে, বঙ্গভূমি বড়ই ভাগ্যবতী, কেন না সেখানে 
রামকৃষ্তজ ও বিজয়রুষ্খ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের 
প্রয়াগধামে কুস্তমেলায় অবস্থান হইতেই বস্গদেশের সহিত সমগ্র ভারতের 
সাধুদিগের সৌসহ্রাদ্য-বন্ধন দৃড়িভূত হইয়াছিল । এখন ভারতের 
বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু ও সাধকগণ পরস্পর “আপনার জন” হইয়া 
গিয়্াছেন। আঁনাদের “জাতীয় মহাঁসমিতির” মিলন অপেক্ষাও এই 
মিলন অধিকতর সুখকর ও শুভকর হইয়াছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই! খাহারা এই 
মহামিলনের সংবাদ রাখেন ন। ভাহার। এ দেশের লর্ধপ্রধান শুভকর 
কার্য সম্বন্ধে একান্তই অনভিজ্ঞ | 

ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের মহাপুরুষবর্গ, বৈষ্ণবগণ, ও ফক্কীরগণ 
গোম্বামী মহাশয়কে অ্রদ্ধাভক্তি করিতেন ও ভাঁলবাসিতেন। যখন ফে 
দেশে তিনি গিক্লাছেন সেইথানেই সাধু ও ভক্তগণ আপনার লোক 
জানিয়! তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর সাধন-গৌরব 


১০৬ প্রশ্নগ-ধাষে কু নু | 


হন সনি তি সী ররিশিরপা সিন্স লাস লিপনিণ ছুটি জলি সিপা সিটি িপলিসেরাপ সরি ৮ সিটি তি তলার স্ফিতা ৯ চা ৫ শি জলি তিন কি পার দরদী উর 


ছকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত তাঁরতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
গোম্বামী মহাশকের শিষাগণ ও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ী সাধু, 
সন্ন্যাসী, যোগী, উন্াপী, ফকীর এবং পস্থিগণের আপনার জন 
হইয়াছেন । | 

বাঙ্গলাভাষায় গোশ্বামী মহাশয়ের চারি খানি জীবনচরিত বাহির 
হইয়াছে, এতদ্বাতীত শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় "সদৃগুরুসঙ্গ” 
নাম দিক্স! তাহার একবৎসরের রোজনামূচা (ডাম্পরী) অবলম্বনে একখানি 
মনোহর গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন, উহাতে তিনি তাহার গুনদেবের 
€( গোম্বামীমহাশয়ের ) যে দকল উপদেশ ও কথ! প্রচারিত করিয়াছেন, 
তাহা সকল শ্রেণীর ধর্দার্থীর পক্ষেই পরম উপকারী হইন্বাছে। সে 
পুস্তকখানি হইতে কৌন উপদেশই উদ্ধত করিতে পারিলাম না কেননা 
এই গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া গিয়াছে । তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, 
(১) স্দৃগুরুলাভ কর! একান্ত কর্তব্য (২) সত্যরন্ণা ও গুক্ররক্ষ! 
করিতে হইবে (৩ ) সরলতা ও ভালবাসা প্রধান সাধন (৪) পরনিন্দা, 
পরচচ্চ1 এবং আত্মপ্রশংসা একাস্ত পরিত্যজ্য (€) বুগরুগী করিলে 
ধর্মনিষ্ট হয় (৬) ঈশ্বর সাকার নিরাকার যে কোনরূপে প্রকাশিত হইতে 
পারেন তিনি অব্ধপ এবং বিশ্বরূপ (৭ ১ সাধনকালে জ্ীলোক পুরুষ হইতে 
এবং পুরুষ জ্ীলোক হইতে স্বতন্ধ থাকিবে (৮) অতিথিসেব। ও সাধুসেবা 
গৃহস্থের ধন্ম, কিন্ত কোন অপরিচিত সাধুকে পরিবারের মধ্যে স্থান দিবে 
না (৯)কাম নিবৃত্তি হইলে সমুদয় দেহ মন অমৃতময় হইয়া যাক, 
বিষ্ঠা মুখে গেলে যেমন বিরক্তি ও দ্বণা জন্মে, তখন শকল প্রকার পাপের 
প্রতি গেইরূপ বিরক্তি ও দ্বণা উৎপন্ন হয়, ভেবেচিন্কে পাপত্যাগ করতে 
হয় নঞ্টিং ১০ ) প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম ধথন চলে তখন আর 
দ্কয় থাকেন! (১১) নামে অকুচি হলে নামই তাহার ওষধ (১২) স্ত্রীকে 


পুরুযোস্তম যাত্রা | ১০৭ 


সশস্ত্র পপর পপ ৯৩ 


স্বামী ভগবতী এবং স্বামিকে স্ত্রী মহাদেব জ্ঞান করিয়া সাধন করিবে, 
ইত্যাদি । স্থধু কথা নহে এই সকল সাধণের প্রণালীও প্রদর্শিত 
হইয়াছে । 


পুরুযোত্তম যাত্রা । 


কুস্তমেলার পরে গোস্বামী মহাশয় সশিষ্য নবদ্বীপ গিক্লাছিলেন। 
সেখাঁনে নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত-পঞ্ডিত ব্রজনাঁথ বিদ্যার মহাশয়ের 
পুত্র তীহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । গোঁসাইজী যেখানে যাইতেন 
সেখানেই আনন্দবাজার ও ০েমের হাট ব্সিত। শ্রীপুরুষোত্তষ ধামে 
তিনি তাহার শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন । ৪৫নং হেবিসন রোডের 
বাঁডী হইতে তিনি পুরুযোত্তন যাত্রা করেন। একখানা ছোট ট্টামার 
ভাড়া করিয়া! তাহার সঙ্গে চই খানি বোট জুড়িরা দেওয় হইয়াছিন। 
অনেক অনুগত স্রীপুরুষ তাহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন । 


পুরুযোভ্তমের পথে। 


গৌসাইজী যখন গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত ভইলেন, তথন শিষাগণ গাড়ী 
হইতে ট্রামার পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় তাহাদের গাত্র-বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, তিনি 
অন্গগতগণের আকাজ্ষ। পুর্ণ করিয়া সেই সকল বস্ত্রের উপর চরণ-কমল 
অর্গণ করিতে করিতে ্টীমারে উঠিলেন । ঠীমার ছাড়ার সময় হইয়াছে, 
কিন্ত তাহাকে ছাড়িয়া কেহই উঠিতে পারিতেছেন না; এমন সময় 
গোসাইজী দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে কোন একজন শিব্যকে সম্বোধন 
করিয়া? বলিলেন,--“আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন|” দেই শিষ্য 


১৪০৮ প্রয়াগস্ধামে কুম্ত-মেলা । 





সজলনয়নে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনাকে আমর! কি বলিয়া! আশীর্বাদ 
করিব 1?” তিনি বলিলেন, “ এই আশীর্বাদ করুন, জগন্নাথদেব ধেন 
আমাকে গ্রহণ করেন” । এই কথার শিষ্যবর্গে মধ্যে ক্রন্দনের রোল 
পড়িয়া গেল। একজন ভক্ত মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন । এইভাবে 
গুরুদেবকে বিদায় দিয়া শিষ্যবর্গ শূন্য-হৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন, ধাহার। 
তাহার সঙ্গী হইলেন, তাহাদের আনন্দের সীম! রহিল না। 

ট্টামার যখন কেনাল-পথে যাইতেছিল, একদিন কতকগুলি ভিখারী 
বালক পয়সার জন্য ট্টামারের পশ্চা্ৎ পশ্চাৎ ছুটিল | গোসাইজীর 
আজ্ঞান্নদারে ট্রামাঁর হইতে তাহাদিগকে পয়সা চুড়িয়! দেওয়া হইল। 
কক্েকটী লোক পয়স। পার নাই, তাহারা পেছনে পড়িয়াছে, গৌসাঈ 
বলিলেন, “মাহা, ইহারা পাইলনা ?* তৎক্ষণাৎ বীর-তক্ত শ্রীষুক্ত 
বিধুভৃষণ ঘোষ চলন্ত-্রীমার হইতে লন্ফ দিয়! জলে পড়িলেন এবং 
সাতারিয়া তীরে উঠিযনা সেই ভিখারীদিগকে পয়স। বিতরণ করিয়া 
পুনরায় ফিরিয়া আঁসিলেন ! যে গুরুর ইচ্ছা! পালনের জন্ত শিষ্য অক্নান- 
বদনে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, তিনি কিরূপ শ্নেহডোরে 
শিষাগণকে বাধিয়াছেন, ভাবিবার বিষয় । 

কলিকাত। হইতে শ্রীক্ষেত্র পৌহুছা পধ্যন্ত গৌসাইজীকে লইয়া 
যাত্রিগণ যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিলেন। তাহার বর্ণন1! হয়ন! | 
সকলেই দিবারাত্রি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ভগবৎ-ভক্তিভে ডুবিয়া- 
ছিলেন। 

ত্ীহার ভাঁধ, ভক্তি, আচার, আচরণ, দয় ও বদান্যতা৷ দেখিয়া! পুরীর 
লোকেরা মুস্তকণ্ঠে বলিলেন যে, তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে 
(অর্থা মহাপ্রভুর পরে) পুরীধামে এবপ মহাপুরুষের আগমন ঘট 
নাই! . সেখানকার সাধুগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “জটির! 


বানর"বধ-নিবারথ। ১৪৭৯ 


রণ শাল আও নি উপর তান সন্ত পরপর বটি টি সপ রস পপি অপ সরা পি পি পি পল পালি পপর টিপ রক উল্যা উইল 


বাবা 1৮ আমরাও এখন হইতে এই প্রবন্ধে তাহাকে “জটিয়! 
বাবা” বলিব। 


বানর-বধ-নিবারণ। 


জটির! বাবার ৮ পুরীধামে অবস্থান কালে তথাকার মিউনিসিপালিটি 
বানর-বধের ব্যবস্থা করিলেন। বানরগণ গৃহস্থদিগের অনিষ্ট করে, এই 
অজুহত দেখাইয়। বানর-বধের আদেশ করা হইল এবং অবাধে এই 
নৃশংস-ব্যাপার সংসাধিত হইতে লাগিল। 

একদিন মিউনিসিপালিটার নিযুক্ত এক শিকারী একট! বানরকে গুলি 
করিয়া মারিয়াছে, উহার মুতদেহ রক্ত।ক্ত হইয়া রাস্তায় পাঁড়য়া আছে, 
বানর-পত্বী সয়ে দূর হইতে উ কি-ঝুঁকি মারিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতেছে, 
ভরে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জটিয়! বাবা এই চৃষ্ত দর্শন করিয়া 
সেইখানে দীড়াইয়া ফুকরিক়। ফুকারিরা কীাদিতে লাগিলেন । ইহার 
পরে বাসায় আসিয়! বানর-বধের বিরূদ্ধে আন্দোলন করিতে শিষ্ুগণকে 
আদেশ করিলেন | শিষ্তগণ ইংবাঁজী, বাঙ্গালা, সমস্ত সংবাদপত্রে 
টোলগ্রাম করিয়| ও প্রবন্ধ লিখিয়! ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । 
এই কার্যের জন্ত তাহারা! অর্থ ও সামর্থ ব্যয়ে বিন্দুমাত্র কূপণত! 
করিলেন না। 

এই আন্দোলনের ফলে মিউন্নিসিপালিটা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত 
করিলেন যে, ধানর্-বধ শান্ত্র বিরুদ্ধ কাধ্য কিনা তদ্িষয়ে পঙ্িতদিগের 
মত সংগ্রহ করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপঞ্ডিত জটীয়! 
বাবার সন্ধ্যাসি-শিষ্য স্বামী দেবপ্রসাদ লমস্ত শান্ত আলোচন! করিয়া 
বানর্-বধের বিরূদ্ধে একখামি পাতি লিখিলেন, সেই পাতিতে কাশী, 
মিথিলা, দ্রাবিড় এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাকৃল! ও বিক্রমপুত্ধের 


১১৩ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেল] । 


চা 


স্থপ্রসিদ্ধ পগ্ডিতগণ এবং সংস্কত কলেজের অধ্যাপকগণথ যোগদান 
করিলেন। কিন্তু কার্ধ্যকালে মিউনিসিপালিটা কয়েকজন অনুগত 
উড়িয়া পণ্ডিতের গ্রদতত বিরুদ্ধ-পাতি উপস্থিত করিয়! আপনাদের জেদ 
বজায় রাখিলেন। পুন্রাকস অধিকতর আগ্রহের সহিত বানর-বধ কার্ধ্য 
চলিতে লাগিল। . 

এই কাধ্যে সমুৎসাহী মিউনিনিপালিটার এক প্রধান বাক্তি 
( একজন বিখ্যাত উকীল) বলিলেন যে, বানর এবং সাধু এই উভয়ই 
জঞ্জাল (115,009) 7 এই উভয়কেই বধ কর! উচিত। হহাঁতেই বুঝা! 
মায় যে জটায়! বাবা একটী অনদৎ কাধ্যে বাধা দেওয়ায় এক শ্রেণীর 
“শিক্ষিত” আখ্যাধারী লোকের কিরূপ বিছেষ-পাত্র হইয়াছিলেন। 

এই সময় অনেক বানর জটিরা বাবার আশ্রর গ্রহণ করিল, অনায়াসে 
ভাহারা আপনাদের বন্ধু চিনিয়া ল্ইল। বানর ও বানরীগণ তাহার 
আবাসে ও আসনের নিকট বাস করিতে লাঁগিল। তাহারা বুঝিয়াছিল 
ইহাই তাহাদের অভয়ধাম। তিনি অতি যত তাহাঁদগকে আহার 
দিতেন, এবং নান! প্রকার নাম ধরিস্প। তাহাদিগকে ডাকিতেন । 

মিউনিসিপালিটীর আচরণে সকলেই মনে করিয়াছিল, অচিরে 
পুরীধামে বানরবংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত ইইবে কিন্তু ভক্তবৎমল ভগবান 
তাহার ভক্তের হৃদয়-বেদনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন না, জটিয়! 
বাবার চক্ষের জল বিফল হইল ন!। কিছুদিন পরে তখনকার ছোটলাট 
উভ্বরণ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন এবং 
অধাচিতরূপে বানর-বধ বন্ধ করিয়া দলেন। ছোটলাটের এই কাধ্যে 
জটীম্গ! বাবার এবং তাহার শিশ্বর্শের হৃদয়ের ভাব কিরূপ হইল তাহা 
কে ঝর্ঈনা করিতে পারে? সমস্ত সত্জনের মুখে "ভক্তের জয়* এই ধ্বনি 
বিঘোঁধত হইন্তে লাগিল। 





রসনা দিপা লা পপ 


প্টডুরী প্রদান । ১১২ 


পর্দা পপির ছি পিপি পসরা দিলীগাািসটি শী তাস সলিল এস আলি উর হরি লা পি 


মাগির কার্যে বিশৃঙ্খল] ৷ 


জগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল । 
সেবাইত ও পাগাগণ নিজ স্বার্থই দেখিতেন, জগন্নাথের সেবার দিকে 
দৃষ্টি রাখিতেন না! এমন অনেক দিন গিক্নাছে যে, সমস্ত দিন 
জগন্নাথের ভোগ দেওয়া হয় নাই । জটায়া বাবা ইহ।তে অত্যন্ত ষর্খ্বেদনা 
পাইলেন । একদিন কীদিয়া বপিলেন, “হাজার হাজার লোক প্রসাদ 
পাঁইতেছে না, জগন্নাথদেধ উপবাসী থাকিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা 
মাগিতেছেন |” যাহাতে জগন্নাথের সেবার সুশৃঙ্খল ঘটে সেজন্ত তিনি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, ভগবানের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই নৃতন 
ম্যানেজার নিযুক্ত হইরা মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত বিশৃঙ্খলার গ্রতিবিণান 
করিলেন । 


পউড়ুরী প্রদান । 

্রীশ্রীমহ্া প্রভূ বদ্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রামের বন্থ-বংশীয় বন্থ 
রামানন্দ নামক ভক্তের দ্বারা জগন্নাথের “পট্টডুরী” দেওয়াইয়াঁছিলেন, 
সেই ৬ইতে এই নিরম চলিয়া আসিয়াছে যে, কুলীনগ্রামের বস্ু-বংশীয় 
কেহু পষ্টডুরী প্রদান করিবেন, তাহাই জগন্নাথ, বলরাম ও স্ৃভদ্রার অঙ্গে 
বেষ্টন করিক্। “পনুপ্ডি” করা হইবে, অর্থাৎ রত্ববেদী হইতে নামান হইবে । 
বহুকাল কুলীনগ্রামের কেহই পউরডুরী প্রদান করেন নাই, পুরাতন 
ডুরীর কিছু কিছু ছিব অংশ বাঁধিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইতেছিল। 
জটীয়। বাব! তাহার মন্ত্রশিষ্য কুলীনগ্রামের বন্ু-বংশীয় বোলপুরের উকীল 
শ্রীযুক্ত হরিদাস বস্থ মহাশয়কে পষ্টভূরী প্রদান করিতে আদেশ কর্সিলেন। 
পট্টডূরী অর্থ রেশমের দড়া-_এই ভূরী গ্রস্ত করার বিশেষ প্রণালী 


১১২ প্রয়াগ-ধাষে কুম্ত-মেলা। 


লি উল ৯এর দে ৬ জাস্টিন লসর উল পিসির 


আছে। যাহার! বংশানুক্রমে ডূরী প্রস্তুত করিত, তাহার বহুকাল ইহ! 
প্রস্তুত করে নাই । বস্থমহাশয় বহু অন্ুুসন্ধীনে কোন এক বুদ্ধের নিকট 
ভূরী প্রস্তুতের প্রণালী অবগত হইয়া নিজের হাতে উহ! প্রস্তুত করিয়া 
দিলেন। এই ডুরী গ্রস্ত করিতে প্রায় দুইশত টাক। খরচ পড়িল। 
এখন হরিদাস বন্থ মহাশয়ের প্রদত্ত পট্ড়ুরী পরিয়াই জগন্নাথদেব ভ্রাতা 
ও ভগিনী-সহ রথায়োহ্ধ করিয়! থাকেন। | 





স্ব এ পর 





লি, না 


দান মহোত্নব। 


জটীয়। খাবার আশ্রমে অনবরতই দরাঁর শ্োত বহিতেছিল। তিনি 
কপদদনশূন্ত, নানাস্থান হইতে শিষ্তগণ ন্বগ্রণোদিত হইয়া যাহ! 
পাঠাইতেন প্রতিদিনই তাহা নিঃশেষ হুইয়। যাইত, কল্যকার জন্য চিন্তা 
করা হইত না । একদিন তিনি বলিলেন যে, জগন্নাথদেব আদেশ 
করিয়াছেন, ৬পুরীধামে কাঁঞ্চাল গরীব সাধু সন্গ্যাসী 'ও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত ষে 
কেহ আপিবে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়া! ভোজন করাইতে, দক্ষিণ! দিতে 
এবং প্রয়োজনানুরূপ লোট। কম্বল ও বন্ত্র বিতরণ করিতে হইবে। 
কপনদিকশুন্ত সন্যাসীর উপর ভগবানের কি অদ্ভত আদেশ! এই কার্য 
সম্পন্ন করিতে অন্ন ত্রিশহাজার টাক! ব্যক্মিত হইয়াছিল । ভগবানের 
আদেশ ন। পাইলে কোন্‌ অর্থহীন ব্যক্তি এরূপ কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে ? 

দীনবন্ধু নামে এক কাপুড়িগ্না আছেন, তীহার দোকান খুব বড় ছিল 
না; তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া! জটীয়া বাব। জিজ্ঞাস! করিলেন যে, এই 
কার্যেঞ্যত বন্ত্র লাগিবে তাহ! দীনবন্ধু সরবরাহ করিতে সাহদম করেন 
কিনা? দীনবন্ধু যেন দীনবন্ধু ছান্! অনুপ্রাণিত হইয়াই 'তৎক্ষণাৎ এই 


রা মহোৎসব । ১১৩ 
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অসীম. সাহসিক কার্য করিতে নী উইল: | কিন্তু এই কাধ্যে 
তাহার ভ্রাতা যোগ দিতে অন্বীকূত হইর। দোকান পরিত্যাগ করিয়! 
চলিয়। গেল। দীনবন্ধুকে জটীয়া বাবা বলিলেন, “দেখ আমি কপর্দদ কশুনট 
সন্ন্যাসী, আমার কাছে পাওয়ার প্রত্যাশ। কিছুই নাই। স্বয়ং জগন্নাথদ্দেব 
দান করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া ঘি তুমি দিতে পাঁর, তবে দিবে”। 
দীনবন্ধু বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা হইলেই আমি দ্রিতে পারিব।” 
এইরূপ ঘটাওয়ালা, কম্বলওয়ালা এবং ষুদ্রী প্রভৃতি অন্তান্ত যে যে 
দোঁকানদারকে ডাকিয়া জটীয়! বাব! জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই 
আনন্দের সহিত জিনিস পত্র দ্রিতে রাঁজি হইল। 

লেংটাপরা শিষ্য সরলনাথ গুহের নামে খরচ লিখিয়া দোঁকানদারগণ 
সহজ সহস্র টাকার জিনিস দিতে লাগিল। সরলনাথ যে দোকানে যেরূপ 
দ্রব্য যে পরিমাণ দেওয়ার জন্ত চিঠি কাটিতেছেন, অশ্নান বদনে দোকান- 
দার্গণ তাহা পাঠাইতেছেন | সারদাকাস্ত ও বেণীমাধবের মারফতে 
সমস্ত জিনিস আসিবে, ঠাকুরের এইরূপ আদেশ ছিল। এইরূপ নান। 
বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়া! এই স্বুহৎ ব্যাপারের 
কম্-শৃঙ্খল1 বিধান করা হইয়াছিল । যে কর্েকদিন ধরিয়া এই 
মহোৎসব চলিয়াছিল, তৎকালে পুরীধামে এমন ছুঃখী কাঙ্গাল সাধু 
সন্গ্যাপী কেহই ছিলেন ন1, যিনি এইদ্ানে ব। সেবায় বঞ্চিত হইফ্জাছেন। 
এন্সপ মহোৎসব ও মহাদান পুরীধামে কেহ কখনও দেখে নাই। ক্রমে 
ক্রমে কাপুড়িয়ার কাপড়, ঘটিওয়ালার ঘটি ও কম্বলওয়ালার কম্বল 
ফুরাইয়া। গেল, তাহারা ধার করিয়! নূতন আম্দানি করিতে লাগিল । 
এই কাধ্যটী এমনইভাবে সম্পন্ন হইরাছিল, যাহা দেখিলে ঘোর বিষয়ীর 
বিষয়-বন্ধন ছিন্ন হইয়া! যায়। এই মহাব্যাপারের মধ্যে জটীয়। বাবার 
স্থবন্দোবন্ত্, আচার আচরণ ও কা্যকলাপের মধ্য দিয়া তিনি যে 

৮ 


স্পট আপিল উজ পা পপ আপ পর সস পা রি গ 
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অসাধারণ শা, নিগুঢ ধন্মভাব, দয়া ও ্যায়পরতা এবং বং দেবচরিতর 
ফুটাইয়! তুলিয়া জনসাধারণের চক্ষুগোচর করিগ্লাছিলেন বর্তমান যুগে 
সেরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর কি শ্রুতিগোচর হয় নাই। সে সকলের 
বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিখিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টত। মাত্র। 

তিনি কি ভাবে দান করিয়াছিলেন একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। পুরীর নুপ্রসিদ্ধ মহাস্ত জগন্নাথদাস বাবাজী সাধুদের জন্ট 
একটা আশ্রম 'নম্মীণ করিতেছিলেন ৷ উহার ছাদের কাঁধ্য বাকি ছিল, 
তজ্জন্ তানি জটীয়া! বাবার 1নকট সাতশত টাক চাহিলেন। যখন 
হাজার হাজার টাক অকাতরে বিতরণ কর হইতেছে, তখন একজন 
প্রসিদ্ধ মহান্তের প্রার্থন! যে পূর্ণ হইবে, সে বিষ সন্দেহ করার কারণ 
ছিল না। কিন্তু জটীয়। বাবা করজোড়ে মহান্তকে বলিলেন, 
“আমি কিছুই নই, জগন্নাথদেবের ভুকুন হইলেই দিতে পারি» 
সেনুকুম হইল না। তিনি কাহার ও মুখাপেক্ষা করিয়া! কোনও কাধ্য 
করেন নাই । 

সেই মহোৎসবের বিবর্ণ, প্রবাদের স্তায় পুরীধাথে আজিও লোকের 
কণ্ঠে কণ্ঠে বিঘোঁধিত হইতেছে । আর ধাহারা এই ব্যাপার স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তীহাদিগের হৃদয়ে সেই দৃপ্ত জন্মের মতন আঙ্কত 
হইয়। রহিয়াছে । 

এই সকল ঘটনা দ্বারা বাহিরের কার্যাকলাপের কথাই প্রকাশিত করা 
হইল; কিন্তু যে ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই সকল কার্য 
করিয়াছেন, পাঁতা্স্থ তোঁগবতী-গঙ্গার স্ায়, হৃদয়-নিহিত সেই ভাব- 
শ্রেত সাধারণের হ্বর্শনীয় ও স্পর্শনীয় নহে, ধাহাঁর। সেই পবিত্র-লোতের 
কণিকা মাত্রও স্পর্শ করিয়াছেন, তাহারা কৃতার্থ হইয়। গিয়াছেন। এই 
নষ্ট-জগৎ যেমন স্ট্রিকর্ভীর অসীম শক্তির লামান্ত নিদর্শন মাত্র, 


সস তত ৪ সে ক শালিক নি 


খণ-পরিশোধ। ১১৩ 


সাল কপাসপিপাসিপ্পাত ৮ লস শপ, সা সাপ স্পা লি প ৬. সী এসপি উপ পিল লা্টিলেসচি সি 


জটি়া বাবার বাহিরের কার্যকলাপ ও সেইরূপ ' তাহার হ জূদদের (বহকিকিৎ 

আভাসমাত্র প্রকাশ করিতেছে । অশ্রুজল এবং হাহাঁকারধবনি যেমন 
পুত্রশোকের কথঞ্চিত বাহা-বিকাশ নাত্র, তাহার কার্য্য-কলাপও তাহার 
হৃদরভাবের কথঞ্চিৎ বাহ্বিক্কাশ ভিন্ন কিছুই নহে। কোন প্রকার প্রথ! 
বা নিয়মের অনুরোধে তিনি কিছুই করেন নাই। তাহার অতলম্পর্শ 
হৃদয়ের যে ভাবটুকু বাহিরে উপচিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই প্রেমের 
বস্তার, দয়ার প্রবাহে দেশ ভাসিয়! গিয়াছে । 


ধণপরিশোধ | 


এই মহোত্সবের পরে তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন যে তাহাদের 
কিছুই ভাবিতে হইবে না, এক মাসের মধ্যে সমণ্ত দোকান দেন 
পরিশোধ হইরা যাইবে এবং খণ-পরিশোধের পরের দিনই তিনি 
চলিন্? যাইবেন। তখনও শিষ্যগণ বুঝেন নাই, তিনি কিরূপ চলিয়া 
যাওয়ার আভাস দিতেছেন। 

পাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ-পরিশোধ না হইলে ঠাকুরের 
ুন্ম হয়, এই ভাব মনে আসিয়া কোন কোন শিষ্যকে একটু চঞ্চল 
করিয়াছিল। এই জন্তই বোধ হর ঠাকুর কয়েকজন বড়লোকের নাম 
করিয়া তাহাদ্দের নিকট যাইতে বলিলেন । . ইহাদের মধ্যে কোন 
ধনী ব্যক্তি এক সমন্ন ঠাকুরকে আশ্রম-ব্যয়ের জন্য লক্ষ টাঁক। দিতে 
ইচ্ছুক হুইয়াছিলেন। তিনি তাহা! গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন 
“আমি ফকির লোৌক, আমার যাহা প্রয়োজন ভাহ! ভগবানই দিতেছেন। 
আমার অন্ত প্রয়োজন নাঈ 1 আজ যে, তিনি কাহারও কাহারও 
নিকট জগন্নাথের খণ জাঁনাইতে অন্থমতি দিলেন, মনে হয়, ইহা! শুধু 
শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদানের জন্য । ঠাকুর যে অভাঁৰ জানাইতে বলিয়াছেন, 


১১৬ না ধামে কুম্ত- দা | 
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তাহা উক্ত ধনিগণ বিশ্বাসই করিলেন না। বিশাস জন্মাইলে একজনই 
হয়ত সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়। দিতেন। 

এদিকে, শক্ত-বাধনটী খুলিয়া দ্রিলে জড়ানে! সুতাগুলি যেষন 
জাপনি খুলিয়! যায়, গুরুদেবের দৃষ্টান্তে অনুগত শিষ্যগণের হাতের 
বন্ধনও খুলিয়া গেল। কৃপণ দাতা হইলেন, অলঙ্কার-প্রাণ৷ অলঙ্কার 
পাঠাইলেন, কেহ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, কেহ ব! 
বাড়ী বন্ধক রাঁখিয়। অর্থ পাঠাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট 
কালের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধ করা হইল । শিষ্যগণ বিজ্ময়ের 
সহিত এই শিক্ষালীভ করিলেন যে, মন্ুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া 
কিছুই হয় না) ভগবান্‌ অযাচিতভাবে ভক্তের অতাব পূর্ণ করেন 


মহাপ্রস্থান | 


খণ-পরিশোধের পরেই জটায়া বাবাকে লইয়া! কলিকাতা যাইবেন, 
শিষ্যগণের এই আশ! ছিল। কিন্ত তিনি যে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। যে দিন সমস্ত খণ পরিশোধ 
কর হইল, তাহার পরের দ্রিনই তিনি দেহরক্গ! করিলেন। সে ঢঃখের 
কাহিনী বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে ন। তিনি সমস্ত জীবন নানা- 
ভাঁবে নানাদেশে রোগীর সেবা, ছুঃখীর সাহাষ্য, সত্যের সম্মান রক্ষণ 
এবং জীবনে ও উপদ্দেশে ধন্মের মৃহিম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সহত্র 
সহম্র নরনারীর শমনভয় বিদূরিত করিয়া, নামানন্দ-মথধাদানে তগধরা 
জুড়াইয়া, মহা তেজন্বী ভাস্করের ন্যায় আপনার প্রভার জগৎকে 
আলোকিত করিয়া নীলাচলে অস্তমিত হুইলেন। তাহার সুলদেহ 
শিষঞ্ভাণের চক্ছুর অগোচর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অপ্রতিহত 
প্রভাব ও অপার করুণ! তীহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। 


সদলাসিস্দ পস্ি, পি পাস, জকি রা রািকটি কটি সপ 
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উপসংহার । 
নরেন্ত্র-সরোবরের দক্ষিণতীরে বদিয়। পণ্ডিত গদাধর, শ্রীমদ্ভাগবৎ 


পাঠ করিতেন। ্রীল্ীমহা প্রভু সাক্গোপাঙ্গগণ সহ তাহ! শ্রবণ 
করিতেন। সেইস্থানে দাড়াইয়। একদিন জটীয়া বাবা, সঙ্গীপ্ন শিষ্য- 
গণকে জিজ্ঞীপা করিলেন যে, নরেন্দ্রের উত্তর তীরে তাহারা কিছু 
দেখিতেছেন কিনা? তখন সেই উত্তর তীরটা জঙ্গল-পরিপুর্ণ পতিত 
স্থবান ছিল, দুই'চারি ঘর বাঁউরী জাতীয় লোক এবং দুই এক ঘর 
মুসলমান তথায় কুটার করিয়া বাস করিতেছিল। শিষ্যগণ ধাহ1 দ্েখিতে- 
ছিলেন তাহাই বলিলেন। তখন জটীয়া বাবা বলিলেন, “আমি 
দেখিতেছি মন্দির, সে মন্দিরের সোণার চুঁড়ো”। বহু শিষ্যের সম্মুখে 
একথা হইয়াঞ্ছিল । 

জটায়া বাবার দেহরক্ষার পরে কয়েকজন সন্ত্রান্ত লোকের চেষ্টায় 
অত্যন্প সময়ের মধ্যে নরেক্র সরোধরের উত্তর তীরের সেই জঙ্গলময 
জমি ১৪২ টাকায় খরিদ করিয়! সেইখানে ঠাকুরের দেহ সমাধিস্থ 
করা হইল। আশ্চর্য্য এই যে, সেই মিউনিসিপালিটার কর্তী উকীল 
মহাশয়, যিনি সাঁধু ও বানর উভয়কেই সমান উৎপাত মনে করিয়া- 
ছিলেন, তীাহারই বিশেষ চেষ্টায় এই জমি হস্তগত হইল । তিনি 
দায়গ্রস্তের ন্যায় এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, তাহার 
তায় একজন প্রভাবশালি-ব্যক্তি প্কান্তিক যর না করিলে কিছুতেই 
এই জমি হশ্গত হইত না। উক্ত উকীগ মহাশয় নিজের গাভী 
দোহাইয়া সেই ছুগ্ধ প্রথম দিনের সমাধি-সেবায় প্রধীন করিলেন। 
ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা! যখন এই জমি গ্রহণ করা হয়, তখন 


ক 
0 লক করার কল্প এপ্স 


১১৮ প্রয়াগ-ধামে কুম্ত-মেলা । 





জটীয়া বাবার ভবিষ্যহুক্তি, উক্ত জঙ্গলে মন্দির ও সোণার চূড়া 
দর্শনের কথ! কাহারই মনে ছিল না। 

নরেন্ত্রসরোবর ও আঠারনান! এই ছুই তীর্থের মধ্যস্থ সমস্ত জমি 
(প্রায় ১২ বিঘা) সমাধিক্ষেত্রের অন্তভূপ্ত হুইয়াঁছে। এখন এই জমির 
মূল্য ২৫ হাজার টাকা হইতে পারে। সমাধির উপরে প্রস্তপ-নিন্মিত 
মনোহর প্রকাণ্ড মন্দির উঠিম্াছে,, মর্শরপ্রত্তরে উহার ভিত্তি মণ্ডিত 
হইয়াছে, সাধকদ্দিগের বাসের ও ভজনের জন্ত ছুটথণ্ডে ইষ্টকাঁলয় এবং 
অনেকগুলি সাধন-কুটীর উঠিয়াছে, নানাবিধ বুক্ষলতাঁ ও ফলে ফুলে 
স্থশোভিত হইয়! সমাধি-ক্ষেত্রটী প্রাচীনকালের তগোবনের শ্রীধারণ 
করিয়াছে ; সেখানে বসিলে কাহারও উঠতে ইচ্ছা হয় না। বোঁধ- 
হয় শীঘ্রই মন্দিরের মন্তক স্বণচুড়ায় শোভিত হইবে। আশ্চর্য এই 
বে পুরীধামের বক্ষের উপর এত হাজার বৎসর পর্যাত্ত এই সর্ধবোৎ- 
কষ্ট স্থানটা খালি পড়িয়াছিল। এই আশ্রম ও মন্দির প্রস্তুত করিতে 
অন্যন পঞ্চাশ হাজার টাক খরচ হইয়া! গিয়াছে । ইহার জন্য 
বাহিরের লোকের নিকট কিছুই চাওয়া হয় নাই। সমস্ত খরচই 
ভক্তগণ দিয়াছেন, অথচ ভক্রগণ অধিকাংশই দরিদ্র । শিষা-পত্বীগণ 
ও শিষ্যাগণ গাত্রালঙ্কার প্রদান করিরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে 
করিয়াছেন। 

এই আশ্রম “জটায়। বাবার সমাধি” বলিয়! বিখ্যাত। প্রতি বংসর 
তিরোধান তিথিতে (চন্দন যাত্রার পরের দিনে ) এখানে বাৎসরিক 
উত্নব হয়। তখন নানা স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে । 
জটীয়া বাব! দেহে থাকিতে বানরগণকে ও অন্তান্ত জীব ও কাঙ্গালী- 
গথকে খ্খাদ্য বিতরণ করিতেন, পেখাইত মহাশর সেঁ সক ষথাশক্তি 
বজায় রাখিয়াছেন। মুঙ্গের জামালপুর হ্কুলের ভূতপুর্ধ এডিশনাল 
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হেডমাস্টর শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় ; ব,এ মহাশয় চাকুরী 
পরিত্যাগ করিয়া! বহুকাল হইতে গুরুর সেবা টিপা তি বর্তমানে 
তিনিই আশ্রমের সেবাইত আছেন । 

এই আশ্রষে উপস্থিত হইলে স্থান-মাহাত্য্যো অপূর্ব শান্তিরসে প্রাণ 
অভিভূত হস, বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বী শত শত নরনারী এখানে উপস্থিত হ্ইয়। 
তাপিত প্রাণ জুড়াইয়। থাকেন । 


মেলা-ভর্ । 


মেলা ভাঙ্গিল। সেই শেষ দ্রিনে সাধুরা পরম্পরকে ছাড়িয়া 
চলিলেন। যেন কতধুগের বান্ধবের নিকট পরস্পর বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। কোন একারের ঘটনা ধাহাদিগকে বিচলিত করিতে 
পারেনা, কোনও প্রকারের আশক্তিতে যাহার! আবদ্ধ নহেন, তাহাদের 
চক্ষে জল আদিল । গোস্বাণী মহাশয় নেত্রধুগলে ধারা বহিল। বড় 
কাঠিয়। বাবার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘমগুলের আকৃতি ধারণ করিল, 
সকলেরই শ্রাণ ব্যথিত হইল। অজ্জঞুনদাস হটাৎ কোথায় অস্তহিত 
হইলেন কেহই তীহাকে খু'জিয়া পাইল না। * 

কিসের সহিত তুলনা করিব? কি স্বপ্ন ভাজিরা গেল, কেমনে 
তাহার বর্ণনা করিব? এই একমাস কাল গঙ্গার চড়ায় যাহ! মিলিক্বাছিল 
তাহাকে কি বলিব? মহামেলা! বলিব? মহোৎসব বলিব? দ্বর্গরাজ্য 
বলিব? কিছু বলিয়াইত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় ন1। টার্দের হাট ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে! পুষ্পাভরণে ভূষিত শেফালিকা তরু শরতের নৈশ ঝটিকায় 
কুন্গুম শূন্য হইয়া প্রভাতে যেরূপ শ্রীহীন ও দৌরভহীন হয়, মেলাবসানে 
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জিপি টি লিপির বসব শপ স্পা কি শিট শা পল ৯ পাপী শি তি ভাসি শিলা 


ত্রিবেণীক্ষেত্রও সেইরূপ ্প্ীপনয ও সৌভাগ্যহীন হইসকাছে! ৃ সেই, গা 
ষমুনার মিলনস্থল প্রকাঁও চড়াভূমি মৃতবতৎম। বিধবার পতি-পুত্রহীন বক্ষ- 
হলের ন্যায় সর্বপ্রকার সৌভাগ্য ও সম্পদ্শূন্ত হইয়। পড়িয়া রহিয়াছে । এক 
প্রকাঙ্ড মহানগর এক দিনের মধ্যে মহাপ্রান্তরে পরিণত হইল ! দ্বাদশ 
বৎসর প্রয়াগভূষি সতৃষ্ণ নম্বনে আবার সেই শুভদিনের প্রত্যাম্ায় চাহিয়' 
রহিল। 


শিক্ষা। 


১। “মতের বিশুদ্ধত। দ্বারা কেহ পরিজ্ঞাণ লাভ করে না, কিন্তু 
পবিভ্র-জীবন লাভই পরিভ্রাণের উপায়,”_-এক দিন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম 
প্রচারকের মুখে এই উদার এবং সতাবাক্য শুনিয়াছিলাম। কুস্ত-মেলায় 
এই তত্বটী মুদ্তিমান্‌ প্রকাশিত দেখিলাম । ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ধর্মমত ও আচার আচরণ লইয়া বহুপ্রভেদ ! এমন কি, এক সম্প্রদায়ের 
ধন্মার্থব্যবহাধ্য বস্তু অন্ধ সম্প্রদারের অন্পৃশ্ত | কেহ দ্বৈতবাঁদী, কেহ 
অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কেহ সাকার-উপাসক, কেহবা নিপুণ 
ব্রহ্মবাদট। কিন্তু ইহাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকৃত ধার্্িকতা 
রহিয়াছে । ধর্ম যাহা, তাহা সকলের মধ্যেই এক, পার্থক্য কেবল 
বাহিরের আচরথে। মানুষের শারীরিক গঠন বিভিন্ন হইলেও যেমন 
মঙ্য্যত্বের একটা সার্বভৌমিক মিলন আছে, প্রাণ-রাজ্যের ও হৃদয় 
ব্রাজ্যের একটা একতা আছে, বিভিন্ন ধর্্মসম্প্রদায়ের মধোও সেইরূপ 
্রকৃন্ধ ধর্মের মিলন আছে। গোমুখীতে গঙ্গা অতিশয় অপ্রশস্ত একটা 
খরশ্রোতমাত্র, উভযপার্থের শিলাখণ্ড সকল সরাইয় নির্জনপথে অভ্রভেদী 


বে | হাহ 


এ স্পট সর আলা কিল শি এ অপর লিপ্ত ৯ ৯ পিপল ২ 


পর্বতশৃদদের মধ্য মিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় অবিরাম তীব্রগতিতে 
নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। সেই গঙ্গা, প্রয়াগের সমতলভূমিতে আসিফ, 
উভয়পার্খস্থ ক্ষেত্ররাজিকে শ্যামলশস্যে পরিশোভিত করিয়া, স্ুপ্রশস্ত 
প্রবাহিণী রূপে আপনার সৌন্দধ্য-প্রভার আপনি মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণ-বাহিনী 
হইয়াছে,। গোমুখীর চঞ্চলা বালিকা, প্রয়াগে যৌবন-প্রী ধারণ করিয়া 
আপনার আবেগ আপনাতে সম্বরণ পুর্ববক মৃদুমন্দ-ভাবে চলিযাছে 
কলিকাতায় আবার ভিন্নশ্রী, এখানে অতুল এউশধ্যের মুকুট মাথায় 
পরিয়া, ঘোরতর নংসার-কোলাহলের মধ্য দিয়! রাজরাজেশ্বরীরপে সাগর- 
সঙ্গমে ছুটিয়াছে। গোমুখী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত একই স্রোত, কিন্তু 
বাহালক্ষণ কিরূপ বিসদূশ! কোথাও তত্যুন্নত পর্বতশ্রেণী, কোথাও 
শ্বাপদাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যের মণ্য দিয়া এই জ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে । 
কোথাও খু, কোগাও কুটিল, কেথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্তভাবে 
বিভিন্ন অভিমুখে ইহার গতি হইয়াছে । কোন এক বাক্তিকে গোমুখীতে 
গঙ্গ। দেখাইয়া ষদদি প্রয়াগে আনিয়া ছাঁড়িয়! দেওয়া হয়, আবার দেখান 


হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা যায়, সে কখনও বুঝিতে পারিবে না বে, 
এই সকল স্থানেই লেই একই নদী । কিন্তুযদি কোন ব্যক্তি গোমুখীর 


স্রোতে অবগাহন করিয়া বরাবর সেই শোতে ই ভাঁসিয়। ডুবিয়া আইনে, 
তবে বাহক সহজ্জ পরিবর্তনের মধ্যেও তাহার কথনও সন্দেহ হইবে 
না যে, এই সমস্ত একই শ্রোতকি না? সেই প্রকার, মান্গষ ষতদিন 
ধর্মরাজ্যে তড়ে ( খুক্ষিতে ) হাটে, বাহিরের কতকগুলি পার্থক্য, 
কতকগুলি মতামতের কাটাকাটি দেখিয়া সে মনে করে; এই সকল 
ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু ষখন অন্তর-নিহিত একটী নিগৃঢ আ্োতে 
আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পাবে, তখন সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে এক 
আশ্চর্য্য সামগ্রন্ত দেখিতে পায়, সমস্ত বিবাদের একই মিলনে পরিণতি 


শরসপিানি পাপ | সন সল চ 
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হয়। তখন মত লইয়া! মনান্তর হয় না, এবং প্রেম তখন, অলক্ষ্য- 
সাংসারিকনা-মিশ্রিত স্বদলবদ্ধ সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে থাকে ন।। হৃদয় 
এমন একটা উদার ভূমি প্রাণ্ড হয় যে, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকেই 
সেখানে সযত্বে বন্দাইতে পারে । আমার মত ষে বিশ্বাস করে না সে 
স্গাবাধ নহে, এবং আমার আচরণের গ্ভায় ধে আচরণ করেনা সে 
ধার্ট্িক নহে, এইরূপ দৃষিত-জ্ঞান তখন বিদূরিত হয়। কুস্তমেল! সন্দর্শন 
করিলে এই মহ ভাবগুলির সাকার মুস্তি প্রাণে প্রকাশ পায় । 

২। এক সমর দেশের কোন এক্*জন প্রধান ব্যক্তি * আমাকে 
জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন, “ধাহার। নির্জনে থাকিরা গভীর ধ্যান করেন, 
ত্াহার্দের দ্বার: জগতের কি কল্যাণ সাধিত হয়?” আমি তাহাকে 
বলিলাম, “বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদুর মানসন্ত্রম 'ও উচ্চপদের 
প্রত্যাশ। করা যায়, তাহ! আপনার লাভ হইয়াছে ; অর্থসামথ্য, সামাজিক 
মর্যাদা, পারিবারিক সুখ, আপনার যথেষ্ট আছে; আপনাকে আমি 
জিজ্ঞানা করি, এ সমস্ত লইয়া আপনি শাস্তিলাভ করিয়াছেন কি ?” 
তিনি অতি মহাশস় বাক্তি, সরল ভাবে বলিলেন--“না, আমি শান্তিলাভ 
করি নাই” আম বলিলাম, “আপনার স্তায় সর্বন্ব পাইরাও বাহাদের 
শান্তি নাই, এর সকল ধ্যানস্থ ব্যক্তির! তাহাদিগকে শাস্তি-পথ দেখাইয়া 
দেন।” বস্ততঃ, মানুষ যতদিন কোন নিত্যভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে না পারে ততদিন সদসৎ কোন্‌ কাধ্যেই তাহাকে শ্ির-শান্তি দান 
করিতে পারে না। শব্যাগত রোগীর মুখে একটু মিষ্টান্ন দিলে যে মন 
তাহার সাময়িক 1কছু সুখ হয়, কিন্তু স্থায়ী ঘন্ত্রণার নিবারণ হয় না, 

পৃথিবীর বস্ত ধরিগ্জ] জীবের হ্ুখও সেইরূপ। এইজন্য গভীর ধ্যানের 
দ্বারা জীগে ভগ্বান্কে জানিতে হয় ; তাহার পর থে কার্ধ্য করিবে, 


সাত পি পাপা ১৮৮০৮ 7 ক পপি কোটী এ লাশ শিসীশসিসীি পপ লাগ পাগলী শী তপতি লিপ পাপা পাপা শপ 


প্যাক ৬এরমেশচদ্ মিত্র । 


শিক্ষা । ১১৩ 


ক ০০ শী % পসিপিনপীদ লিন আলি পি তি পাস পি লি পস্চিপ পাশ তু এ টির রতর নও 
ন্ সপ পাপা 


তাহাতেই পূর্ণশান্তি। ভবে ব্রক্ষলাভের পুর্বে কোন কার্ধ্য করিবে না 
এরূপ নহে; কিন্তু সে কার্য তপস্তামাজ, তাহ! সেবানন্দ নহে । স্বেক 
না হইয়া সেবা করা যার না; কর্তীকে না পাইলে, তাহার হুকুম না 
শুনিলে, সেবক হওয়া যার না11 দুক্ার্ধ্য হইতে বিরত না হইলে, শাস্ত 
ও সমাহিত ন! হইলে, ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয় না । ত্রম্মজ্ঞান লাভ হইলে 
হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় অথাৎ দৌহপাঁশ বিনষ্ট তয়, সকল সংশয় ছিন্ন ভ্ইয়া 
ষায়। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে 
হয়। আমি কোন্‌ শ্রেণীর জীব? নতুবা ভ্রম হয়। ্বেচ্ছাচারিত, 
অন্ুকরণোত্তেজিত বা গতান্থগত ভাবে কন্ম করিয়া তাহাতে যে একপ্রকার 
আনন্দ হয়, তাহাকেই সেবাঁনন্দ বলিয়া ভুম জনো। বস্ততঃ আগে কর্তা, 
পরে সেবক, তাঁহারই পরে সেবা হয়) সেবক না হইয়া কর্ম করিলেই 
সে কার্টে *আমিত্বত থাকে । এই তন্বী বাহার বুঝেন না, তাহারাই 
ধ্যানধারণা অপেক্ষ1 সকার্ধকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সাধুসন্্যাসী- 
দিগকে ভগণ্ডের ভারম্বরূপ বোধ করিয়া! থাকেন । কেহ কেহ কিঞ্চিৎ 
উদার; তীহাঁথা বলেন, ধ্যান করাও মন্দ নয়, কর্ম করাও মন্দ নয়, 
সকলই ধন্ম। হিন্দু সাধুর! কিন্তু বলেন, গভীর ধ্যান ভিন্ন ধর্মকে ধরার 
উপায় নাই | সমস্ত সংকাধ্য ও বীতি নীতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়, কিন্তূ 
ধ্যানই ধর্মের প্রাণ ! ধ্যান ভিন্ন ধর্মসাধন, প্রাণহীন দেহে কৃত্রিম শ্বাস- 
প্রশ্থীন সঞ্চালনের স্তাঁয় বাহ্দৃস্তে সজীবতা রক্ষা মাত্র, যেমন “মুতের 
নয়নে অঞ্জন পরা” । এই জন্যই এ দেশের সাধুবা সমস্ত কাধ্যাপেক্ষা। 
ধ্যানের জন্য লাঁলায়িত, ধ্যানের জন্তাই ইহাদের উদাপীনতাও কৃচ্ছ,সাধন। 
ইহাদের দৃষ্টাত্তে জগতের কল্যাণ, ইঙ্ঠাদ্দের জীবন ধারণই ধর্মপ্রচার | 

৬1 কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিফাছেন, “কুস্ত-মেলায় যে 
লক্ষ লক্ষ টাক! বায় হইরা গেল, তাহাতে দেশের কি কল্যাণ সাধিত 


১২৪ প্রয়াগ-ধামে কুন্ত-মেলা । 


দশা পসরা লশাছন পানি পাপা সকলো সিল হাসবে পলি সিকি সি সিল সত শপ স্পাস্িপাসিলাসছি লতি সপ সিসি পাস্তা তি আদ উপ সি সিল সস সাস্টিপসাপল দিপা পা ৯৯ পপি সিল শি জা দিপা সি 


হইল? এই অসংখ্য টাক! দ্বারা কতকগুলি স্থায়ী-ভাগডার প্রতিষ্ঠিত 
হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।”» আমি অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্র 
বুঝি না, কিন্তু কল্যাণ শব্ঘটার একট! মোটামুটা অর্থ বুঝি। যাহাতে 
মানবাত্মার কল্যাণ হয় অর্থাৎ হাদক়-গ্রন্থি ভেদ হয়, তাহাকেই আমি 
কল্যাণ বলি। সে কল্যাণ, অর্থের সদ্বাবহার দ্বারাও হইতে পারে, আর মুদ্রা, 
মুষ্টিকে ধুলিমুষ্টির স্যার ধরিয়! জলে ফেলিয়া দিলেও হইতে পারে। একজন 
সাধুর নিকট (মহাত্মা দয়ালদাস ) কোন ধনী এক বস্তা টাক! লইয়া 
করযোড়ে বলিলেন-_-“বাবা, আমার টাকাটা তোমার আশ্রমে সাধু- 
সেবায় লাগাইয়। দাও ।” সাধু বলিলেন,_-“কি করিব বাবা, এখানে 
আর আজ হইবে ন1) পুর্বে যাহারা টাক দিয়াছে, তাহাদের থাকিতে 
তোমার টাক! কিরূপে খরচ করিব? তুমি অন্তাত্র যাও ।” এই দৃষ্ঠটী 
দেখিরা আমার প্রাণের ষে কলাণ হইল, সাধু যদি এ টাকা লইয়। কোন 
বিশেষ সন্ধ্যয়ও করিতেন, তাহ! দেখিয়। সেইবূপ কল্যাণ হইত কি না, 
বলিতে পারি না । আর এক কথা এই যে, অর্থকে এইবূপ জলের 
মতন ন। দেখিলে, শিলাবুষ্টির স্যার টাকাও আসিত ন।। 

৪। অনেকের সংস্কার আছে যে, ধাহারা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
তাহার! সাকারবাদ কি অবতাব-বাদ প্রভৃতি মানিতে পারেন না । এখানে 
দেখিলাম, যাহার! বিচারে ও সাধনে ব্রন্গজ্ঞানী, তীাহারাও অবতার-বাদ 
মানেন এবং সাকারবাদকেও অগ্রাহা করেন ন1। যার্দ কেহ বলেন, তাহা 
দের ত্রঙ্গজ্ঞান হয় নাই, তবে তাহার হয় ত মনে করেন যে পাকারবাদ 
ও অবতার ন। মানাই ব্রন্মজ্ঞানের একটা বিশেষ লক্ষণ ? কিন্তু একপ হাত- 
গড়া লক্ষণের উপর নির্ভর করিম! জীবন্ত সাক্ষ্যকে উপেক্ষা! করা যায় না। 

&। “না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন”--.চৈতন্তা ধর্মের এই 
মহামন্ত্র দাধুদিগের জীবনে মুভিমান্‌ দেখিঙ্গাম। সাধুর! পরনিন্দাকে 


শিক্ষা । ১২৫ 


সি উরি সি পপি টিলিসলিলা পাস | প্টিপান্লি শি সা লীকিশর্লা দিলি পাণী পিসি লিপি শিখ ছিলটি ১্তাসছি এ রি বার ১) ৬০ সপ সত সিল 


চুরি কি ব্যতিচার অপেক্ষা কোন অংশে কম নিন্দনীক্স যনে করেন না । 
পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা এই উভগ্কবেই অসত্য মধ্যে গণন। করেন। 
মিষ্টান্সের দৌকানে নানাবিধ খাগ্ সজ্জিত থাকিলেও, তুমি যেটা বড়ই 
ভাল বাস, অন্তান্য সকল বস্তকে অতিক্রম করিয়ী তোমার চক্ষু বিশেষ- 
ভাবে সেইটীতেই সংলগ্ন হইবে। সাধুদের মনের টান গুণের দিকে 
সুতরাং তাহার! যাহাকে দেখেন, ভাহারই গুণটুকু আগে দেখেন এবং 
তাহাতেই আসক্ত হন? কাজেই পরনিন্দা ইহাদের ঘটিঘা উঠে না। 
আমাদের কোন বন্ধু মহাত্মা অজ্ঞনদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন খখুষ্টানের। 
কেমন লোক? তাহারা ত সকল জাতির সঙ্গে একত্র আহার করে, 
জাতি মান্য করে ন11” তিনি বলিলেন, “আহা, ও ত ফকীরি ভাব, 
অতি চমৎকার |” খ্রীষ্টের কথায় সাধুরা বলেন “গিনি ত বিদেহ-মুক্ত 
মহাপুরুষ |” শেখ! ধন্দম আর ফোটা! ধর্ম ছুইটা স্বতন্ব বস্ত। কাহারও 
নিন্দা করা উচিত নম, এই শিক্ষা পাইলাম; মনের মধ্যে চাপিয়া 
রাখিয়া! নিন্দা বাক্যে প্রকাশ করিলাম না, ইহ শেখা ধর্ম। ভগবানের 
নামে ক্ষচি হওয়ার দোষ-দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, যেদিকে তাকান কেবল 
ওণেরই দর্শন হয়, নিন্দার বিষয় অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই প্রাণে জাগিয়! 
উঠে, ইহারই নাম ফোটাধম্ম। বাহাদের ধর্ম ফুটিয়াছে, তীাহারাই শান্ত 
হইয়াছেন। তাহারা কাহাকেও উদ্দিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বার! 
উদ্বিগ্ণও হন না। যাহার! পরনিন্দা, পরচর্চা করে, সাধুদের মতে 
তাহারা ধঙ্দের প্রথম স্তরেও পদক্ষেপ করে নাই । 

কুস্ত-মেলায় অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহ 
বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ কর! অসম্ভব । অতি নংক্ষেপে কিঞ্চিম্মাত্র 
উল্লিখিত হইল । 


পা 


১২৬ প্রয়াগ-ধামে কুস্ত-মেলা। 


স্ব লালে সপপীসিপাস্পিপিসপািলালা তোদনলা এ রত 
লন ১ সর্পা মলা শি শিস চে * চে সা পলিসি ভপসল পা নারী শীত সিল পাবা পাতি পিপাসা পালা সপাপিাসসিলত সত তালাশ 


লাধসঙ্্। 





সাধুরা নিবাকারের সাকারমূর্তি। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, সরলতা, 
এ সকল নিরাকার বস্ত। সৌন্দধ্য যেমন পদার্থের মধ্য দিয়! বিকশিত 
না হইলে মানুষ উহাকে জানিতে পারে না, প্র পকলও সেইরপ ব্যক্তির 
অন্তরে না ফুটিলে কিছুতেই স্বন্ধূপ প্রক্কাশিত করে ন1। ভক্তকে মানি না, 
ভক্তি মানিব, সাঁধুকে মানি না সাধুতা মানিব, এ সকল উক্তি কথার কথ! 
মান্ত্র! সুন্দরকে চাহি না, কিন্তু সৌন্দর্যকে ভালবাসি একথা একটা 
প্রহেলিকা। কাহারও ভক্তি ফুটিয়াছে কি ন! ইহা যদি জানিতে হয়, তবে 
দেখিব ভক্তের প্রতি তাহার কিরূপ ভাব। ভক্ত-সঙ্গ মুক্তিলাতের প্রধান 
উপায় এবং ভক্ত-সঙ্গ ভক্তি-বিলাসের প্রধান ক্ষেত্র । ভক্তকে যে ভক্তি 
করে, ভগবান্‌ তাহার ভক্তি গ্রহণ করেন $-- 
“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। 
মতুত্তণনাঞ্চ যে ভক্ত? মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥” 
ভগবান বলিলেন, “হে অজঙ্জুন, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা 
আমার ( প্রকৃত) ভক্ত নহে, কিন্তু আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, 
তাঁহারাই আমার ( প্রক্কৃত ) ভক্ত |” 
“মস্তভ্রুবল্পভো যশ্ত স এব মম বলভঃ | 
তৎপরো! বল্লো নান্তি সত্যং সত্যং ধনগ্রয় ॥ 
আমার ভক্ত যাহার বল্পত, সেই আমার বল্পভ। হে ধনগ্রয়ঃ সত্য 
সত্যঞতাহার অধিক আর বল্লভ নাই। 


সাধুসন। ১২৭ 


জিপি পাপা স্পা পিস্পিপিসদি্স্িীত লাসিলা তি স্পিন সিল অপানি লবিপিিপিসিপীকসি্লিসি পাপ পে শর এ স্রপী লিউ তি এটি উজ লা 2 বগি তল ১টি পািিসস পপির ওরস কাস নস 


সাধুসঙ্গের অপার মহিমা, ভক্ত-জীবনের অপার মহিমা, শান্্কারেরাই 
বুঝিয়াছিলেন। দোষ-দৃষ্টি-যুক্ত আমর ৫েবল তর্কজাল বিস্তার করিয়। 
সাধুদিগকে হৃদয় হইতে দুরে রাখিতে চাই । যোগিবর ঈশ! বালয়াছেন, 
“যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিক্সাছে ।» জ্ঞানাঁবতার 
শঙ্কর বলিয়াছেন, “ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-ও রণে 
নৌকা1% সাধু-সঙ্গরূপ ভব-নদীপারের তরণী ঘাটে ঘাটে বাধ! রাহরাছে, 
অথচ অহঙ্কারে অন্ধনেত্র হইয়। আমর! স্বেচ্ছাচারে ঘু|রয়া মারতেছি। 

সাধুদিগের প্রেম এক অদ্ভূত বস্ত। সে প্রেম» সংসার লালসাকে 
উত্রিক্ত করে না, কিন্তু পরিশ্রান্ত মানবাত্মাকে [বিশ্রাম প্রদান করে। 
সাধুদিগের পরম্পরের প্রেম ক অপার্থৰ! যাহারা সংসারের কোনও 
ধারই ধরেন না, কিছুতেই আসক্ত নহেন, তাহারাও সাধুপ্রেনে মুগ্ধ ! 
কুস্তমেলার অবধানে, দেই শেষ বিদায়ের দিনে, যখন সাধুরা পরস্পরের 
নিকট বিদাপ গ্রহণ করিলেন, তখনকার ভাব কি চমতকার ! কাহারও 
গণস্থল বহিয়! প্রেমা্র পতিত হইতেছে, কাহারও মুখমণ্ডল অপার্থিব 
অন্ধুপাগ-ভরে রক্তিম আভ। ধারণ করিয়াছে । সতৃষ্ণ লোপুপ-দৃষ্টিতে 
পরস্পরকে হৃদয় ভাঁরয়া দেখির| লইয়া সাধুর বিদায় গ্রহণ করিলেন, 
সকলের হৃদয়ে সকলে চিরকালের জগ্ঠ চিত্রিত হইয়া রহিলেন । 

কুম্তমেলা ফুরাইল, চাদের হাট ভার্গিম! গেল, কৃষ্ণশুন্য বুন্দারণ্যের 
সায় শুন্থভূমি নীরব পড়িয়া রহিল। যেদৃশ্ত দেখিয়াছি, জাগ্রতে স্বপ্নে 
তাহার ছায়া প্রাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুষ্কৃতার সময় 
এখনও তাহা তাবিলে প্রাণ সরদ হয়, পাপে তাঁপে এখনও 
সে দৃশ্ত হৃদয়কে সতেজ রাখে । মেল! ত ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে, সাধুর! 
দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, আমর! ত বহুদূরে আসিয়৷ পড়িয়াছি 3 
কিন্তু এখনও মনে ইচ্ছ। হয়, সেই পুণ্যনলিলা গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, দেই 


১২৮ প্রয়াগধামে কুস্তমেল। | 


নিল ক জপ পাজি অলপ উপ পা পপ পাপা 


'ত্রবেণীক্ষেত্রের প্রকাণ্ড চড়াভূমিতে, সেই তক্ত-পদ্দরজ-পৃত প্রশস্ত 
পুণ্যক্ষেত্রে, একবার হরি হরি বলিয়৷ গড়াগড়ি দিয়া তাপিভ প্রাণ 
শীতল করি। 





পাবি ২১৬৪ সা সি তোপ টিপ উন ও জরিপ ৬ জটিল জরিসটি রিস্্ি 


সাধুরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছুউন, 
ভক্তের আমাদিগ্রকে আশীর্বাদ করুন, 
জগন্মঙ্গল হরিনাম আমাদের জীবনে 
জয়যুক্ত হউক । 


ও শান্তি? | 





গুন্লাগান্াঙ্দে আুজ্ভ-তেহেলা ? 
প্রথম সংস্করণের উপর অভিমত । 


জ্ঞানরুদ্ধ স্বীয় রাজনারাযুণ বস্থ মহাশয়ের অভিমত | 
£কুস্তমেলা, অতি সুন্দর ও মনোহর পুস্তক হইয়াছে। প্রাতঃস্মর- 
নীক় সাধু মহাত্মাদিগের নির্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের যে জীবস্ত চিত্র আপনি 
অস্কিত করিয়াছেন তাহ হৃদয় উন্মাদদকারী ও প্রাপম্পশী হইয়াছে । এই 
ত্রিতাপ-জালা-পুর্ণ সংসারে আপনার এই পুস্তকখানি অতীব শাস্তিপ্রদ 
হইয়াছে ।” 


দেশপুজ্য স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অভিমত । 


“আপনার “প্রয়াগধামে কুম্তষেলা” নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়। 
অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম । কুস্তমেলার পবিত্র দৃশ্ত আপনার পবিভ্র 
হ্বদয়ে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, আপনার সরল ও ভাবপূর্ণ ভাষায় আপনি 
তাহার একটী অতি স্থন্দর প্রতিলিপি এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন । 
তদ্বার| মেলাদর্শন ধাহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাদের অনেকটা! ক্ষোভ 
নিবারণ হইবে । আমি তাহাদের মধ্যে একজন, এই পুকস্ষখানি 
প্রণয়ন করাতে আমি মনের সহিত আপনার ধন্তবাদ করিতেছি ।” 


সাহিত্যরথী ৬ চন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয়ের অভিমত । 
-_-দিএই পুন্তিকায় তাহাদের ( সাধুদিগের ) অপূর্ব লোকাঙছ্রাগ, 
মায়া, গ্রীতি, দয়া ও দানশীলতার কথ! পড়িয়া যেমন মুগ্ধ ও চমৎকত, 
তেমনই আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয় ।  * ভ. এ 


চর 


তত্বজ্ঞান মূলক ন। হইলে কর্ম যে বিশুদ্ধ ও নিফাম হয় না, মনোরঞ্জন 
বাবু তাহ বুঝাইয়াছেন । তিনি আমাদের ধর্ম,সাহিত্যের বড় উপকার 
করিয়াছেন 1 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত। 
“আপনার “কুস্তমেল” আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে বৃহৎ? ইহার 
প্রতি পংক্তিতে ভক্িস্ুধা উলিয়! পড়িতেছে। * ক * * চক্ষু 
রজনীগন্ধা, ক্ষুদ্র জুই, যে ভাবে লোকগণকে আমোদিত করিতে সক্ষম, 
এ পুস্তক ও সেইরূপ শক্তি ধারণ করে এবং ক্ষুদ্র কুন্ুম গুলির স্যাত় 
ইহাও সঙ্ষেতে স্বর্গের কথা জ্ঞাপন করে । 


মনোরঞ্জন বাবুর অন্যান্য পুস্তক | 


মনোরমার জীবন-চিত্র। 
মূল্য ১।০ এক টাক। চারি আনা । 


স্ববিখ্যাত জননায়ক “ভক্তিযোগ,” প্রণেত। স্বনামধন্য 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয় 


(১৯ শেআঙ্ষিন, ১৩২১, প্লাসিক হইতে ) লিখিয়াছেন £-_ 


“তোমার পুস্তকথানি একটা অস্বৃতভাণ্ড। বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, 
তোমার নিজের কথা যাহা! লিখিক্াছ তাহাতেও বড় সুখ পাবয়াছি। 
আমারও তোমাকে তোমার বিশিষ্ট বৈষুবের কথ! বলিতে ইচ্ছা হয়। 
আমারি মতো ধাহারা তোমার আত্মীয়, তাহার! উহাতে আনন পাইবেন, 


তু 


তবে বাহিরের লোকের কথ! কি হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু অত 
হিসাথ ভাল কি? তুমি বরিশালের একথানি অপূর্ব ছৰি আকিয়াছ, বড় 
জবর লেখনেওয়াল। ! যাহা লিখিয়াছ তাহা যেন প্রাণের মধ্যে ঝকৃমক্‌ 
করিতেছে “দেবী” সম্বন্ধে যাহ! লিথিয়াছ তাহার ত কথাই নাই; 
আর দাতা কালীকুমারের কন্তা অমন হইবেনই না বা কেন? 
মর্তুমদার-পরিবারের কি চমৎকার বিবরণই দিয়াছ! একেবারে নিখুঁত, 
ঠিক যেমনটা তেমন। বাহবা চিত্রকর! আর সেই "সধানন্দ ঢোল,” 
সেই আমাদের কালীচরণ, ইহাদের ফটোই বা কি সুন্দর উঠিয়াছে, 
একেবারে হুবছ । এদিকে তোমাদের জীবনের ঘটনার বৈচিত্র ত 
বইথাঁনিকে একখানি মনোরগরন উপন্তান করিয়৷ রাখিয়াছে, সর্ধোপরি 
ঠাকুরের দিব্যজ্যোতিঃ ইহাকে কিরূপ ভাম্বর করিয়াছে! কি আর 
লিখিব, নিকটে পাইলে একট] নিবিড় আলিঙ্গনে কিঞ্চিৎ মনের ইচ্ছ! 
পুরাইতাঁম । দ্বিতীয় খণ্ডের জন্ত উদগীব রহিলাম।” 
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ভূতপূর্ব স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টার ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ, 
পিতা গ্রগণ্য-- 


শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দর্ভ মহাশয় কলিকাতা, স্ুকিত্া 
ফ্রী, হইতে ১৪।১০।১৪ তারিখে লিখিয়াছেন ৪-_ 


"আমার বলিবার আবশ্তক নাই যে পুস্তকে মধুময় কাহিনী বিবৃত 
হইয়াছে । ছিতীয় খণ্ডের নিমিত্ত মকল পাঠকই অত্যান্ত আগ্রহের সঙ্গে 
অপেক্ষা করিয়া! আছেন, আমিও .থাকিলাম ।৮ 


৪ 
(৩) 
৮/কাশীধামের রামকৃষ্ক পেবাশ্রম হইতে (১1২১৫ তারিখে ) 


পঙ্ডতবর স্বামী তুরিয়ানন্দ লিখিয়াছেন £__ 


“মনোরমার জীবনচিত্র পাঠ করিয়া আমি যেকি আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলাম তাহ! আর লিখিয়া কি জানাইব? এভাদৃশী দা 
লিখিয়! সঙ্কুচিত হইবার কিছুই নাই। বরং আমার মনে হয় খুঁদি 
আপনি ইহা! না লিখিতেন তাহ! হুইলে সাধারণের উপর আপনার 
অত্যাচার কর! হইত, কারণ লোকত: তিনি আপনার সহধর্মিণী হইলেও 
ধর্মতঃ আমাদের সকলেরই মহাহিতনাধিণী ও মনোরঞ্জন-কারিণী । 
তাহার পুতচরিত্র লিখিতে বাইয়া আপনি আরও কতকগুলি আদর্শ- 
চরিত্রের বর্ণনা করিয়! আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন! কতদিনে আপনার 
প্রতিশ্রুত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের দর্শন পাইব সেই আশায় আমর! উদগণীব 
হইয়া রহিলাম। অচিরে আমাদের সেই আঁশ পূর্ণ করেন আমার ইহাই 
আপনার নিকট সনির্ধন্ধ অনুরোধ। প্রভু আপনার শরীর স্বচ্ছন্দ 
রাখুন ও এই মহতী চেষ্টার প্রেরণা ও শক্তি আপনাকে দান করিয়া, 
অভিলধিত ব্রত সম্পাদনে সক্ষম করুন সর্বাস্তকরণে তাহার নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেছি 1৮ 


(৪) 


যুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 


জমিদার নু-কবি (বরিশাল হইতে) ১৩২১।২৬ শ্রাবণ তারিখে 
লিখিয়াছেন £-- 

"আত্তত্ত একেবারেই পড়িয়। ফেলিয়াছি, পড়িতে আর্স্ত করিলে শেষ 
না করিয়। থাক] যার না, লেখার এমনই একটি মোহন আকর্ষণ। 


৫ 


দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় কতদিন আশাম্িত হইয়া! থাকিতে হইবে 
জানাইবেন। এই বই প্রতি ঘরে একখান করিয়া থাকা দরকার । 
অনেকস্থলে চোখের জলে অক্ষর দেখিতে পাই নাই, এতই আত্মহারা 
হুইয়। গিয়াছিলাম।+ 
(৫) 
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
কোন কোন অবান্তর বিষয়ের প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে মতান্তর প্রকাশ 
করিয়া পিখিয়াছেন, "তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি উপকার ও 
শান্তিলাভ করিয়াছি |” 
(৬) 
পুজ্যপাদ শ্ত্রীযুক্ত স্যার গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন £ 
----"মনোরমার জীবনচিত্র সেই রমনীরতের নিজের গুণে এবং 
চিন্রকরের চিত্রাঙ্কণের গুণে এতই সদ্‌গুণপুর্ণ যে, তাহাতে দোষ থাকিলেও 
এক দোষ গুণরাশি মাঝে ডুবে যায়, 
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথ1 কৌমুদী যাঝারে। ইতাদি।* 


(৭) 
শ্রীযুক্ত হীরেক্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বেদান্তরত্ব মহাশয় 
লিখিয়াছেন 
-৮ণ্এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের ধথেষ্ঠ উপকার হইবে । অতএব 
ইস্থার প্রকাশ করিতে আপনার সঙ্কোচ বোধ হওয়ার কোন কারণ 
ছিলনা । এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড গ্রকাঁশ হওয়া উচিত।” 





(৮) 

নব্যভারত---“এ পুস্তকথানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ । 'মনোরমার 
জীৰন-চিত্রঁ পড়িতে আরন্ত করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না । 
ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের গান্তীধ্য এবং মাজিত রুচির সমাবেশে এই গ্রন্থ 
উপন্যাস অপেক্ষাও গ্রীতিকর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । “মনোরম” যেন 
এক স্বর্গের দেবী, তিনি যখন মর্ত্যলোকে ছিলেন, তখন যিনি তান্বাকে 
দেখিয়াছিলেন, তিনিই ক্ৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসময়ে স্বর্গারোহণ 
করিলে অনেকেই ভাবিতেন, এই অমূল্য জীবন কি বৃথা! যাইবে ? 
ভাবিতেন, কবে তাহার অমূল্য জীবন-কথ! ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে? 
মনোরঞ্রন বাবু ধন্য ষে সাধ্বীর অমূল্য জীবন-কথা। প্রচার করিতে 
অবসর পাইয়াছেন। * * * ধর্মের শক্তি ধাহারা অন্বীকার করেন, 
মনোরমার জীবন-চত্র তাহাদিগকে পাঠ করিতে অন্গরোধ করি ; সন্দেহ 
জালে যাহার! দোছুল্যমান, এই বিশ্বাসী দেবকন্তার “জীবনী” পাঠ 
করিতে তাহাদিগকেও একান্ত মনে অনুরোধ করি। মনোরমার 
জীবনী অক্ষয় বিশ্বাস-মন্ত্রে লিখিত, তক্তিতত্বের ইহা! অপুর্ব ইতিহাস। 
বঙ্গের বর্তমান অবিশ্বাসের দিনে ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত 
হউক 1 


নিক্জ্তন-ক্কান্রিলী 1 
মূল্য ॥০ আটআন! । 
বাঙ্গালীর -নির্বাঁসন যেমন 'নৃতন ব্যাপার, *নির্ধবাসন-কাহিনী” ও 


বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন বন্ত। সাহিত্যের হিসাবেও এই গ্রন্থ উপাদেয়, 
ঘটনারর্গবশেষত্বের ত কথাই নাই। 


প্‌ 


“বঙ্গবাসী৮--এই ধনর্বাসন-কাহিনী* উপন্তাসবিজয়িনী | 

«“নব্যভারত৮--এই কাহিনী উপন্তাসের ন্যায় মনোরম, পড়িতে 
পড়িতে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয় । * * বাঙ্গাল! ভাষা উপকৃত হইল ।” 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (নার়কে)- পড়িতে 
পড়িতেন্ষেন আত্মহারা হইতে হয়। ইহাতে ভাব গান্তীর্য্য, বিশ্লেষণ 
পার্ুপাট, বর্প-বৈচিত্র আছে । ভাবুকের ভাবোচ্ছাস, আম্তিকের 
ঈশ্বর-নির্ভরত।, এ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে পাওয়া ষায়। * * * 
রাজভক্ত হও, দেশতক্ত হও, যিনি যেমনই হওনা কেন এই পুস্তক 
সকলেরই পাঠ্য হগুয়া উচিত। ইহা বঙ্গীয় ভাবুকের বৈজয়ন্ত স্বরূপ । 
এ পুস্তক বাঙ্গালী পাঠ কর, তোমার জীবন সার্থক হইবে।৮ 

«আনন্দবাজার-পত্রিক1৮_ গ্রন্থথানি পড়িতে আরম্ত করিলে 
শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া! থাক যায় না। গ্রন্থের ভাষা ও ঘটন। সর্বত্রই 
চিত্তাকষী। 

শীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দর্ভ বেদান্তরত্ব-_“নির্ধাসন-কাহিনী” 
পাঠ করিয়া! আনন্দলাভ করিয়াছি । সরল ভাষায় আস্তরিক ভাবে 
আপনি নির্বাসন কালের ঘটনাগুলি এমনভাবে সজ্জিত করিয়াছেন যে, 


আগ্োপান্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে হয়। বিড়ালী আছুরীর 
কাহিনীটা বেশ চিত্তাকর্ষক |” 
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সআস্প1-ও্রীঞ্প 1 
মুল্য ॥%০ দশ আনা । 


এই খানিই বাংল! তাষায় মুগ্ধকরণ ( 11973571800 ) ও ৫প্রততত্ব 
(91082707512) সম্বন্ধীয় মৌলিক ও স্থপ্রতিষ্টিত গ্রন্থ । ইহাতে টে বা 
অনুবাদ নাই। স্বনাম ধন্থ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বরিশালের বন্ধ 
শিক্ষিত ও মন্্রান্ত লোকের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিশেষ সংশ্রব আছে । এই 
পুস্তক পাঠে পরকালের আভাস ও শোকে শান্বন! পা ওয়! যায় । 





